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ভূমিকা 


সাহিত্য ও শিল্প-জিজ্ঞাসা মানুষের অনস্ত জিজ্ঞাসা। সভাতার আদি যুগ 
থেকে এ পর্যন্ত প্রশ্নমনস্ক মানুষের মনে এ সম্পর্কে নিত্য নতুন জিজ্ঞাসা জাগ্রত 
হয়েছে। সে জিজ্ঞাসার উত্তরও তারা খুঁজেছেন শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক 
আলোচনায়। এ সমস্ত আলোচনার ফলে শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ এবং 
আবর্শ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এলেও এ বিষয়ে শেষ 
কথা এখনও উচ্চারিত হয়নি-.কোনদিন হবে কিনা তাও বলা যায় না। এর 
কারণ শিল্প ও সাহিত্যের উৎস মানুষের মনে এবং সমাজবক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের ধারণাও পরিবতিত হয়। যুগ-সমস্তা এসে শিল্পী ও সাহিত্া-শষ্টার 
মনকে বিব্রত করে। চির যুগের মানব-জীবনের রহস্যের অতলে প্রবেশ করবার 
শক্তি হারিয়ে ষ্টার খণ্ডিত দৃষ্টি তখন সাময়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। হৃষ্টির মান 
এভাবে স্বভাবতই নিষ্নাভিমুখী হয় । 

দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রতিক বাংল৷ সাহিত্যের আপাতি-সমৃদ্ধির অন্তরালে এ 
অবতরণের চিহ্ন অত্যস্ত গ্রকটভাবে দেখা দিয়েছে । সেজন্য এ গ্রন্থের “শিল্পলোক' 
অধ্যায়ে শিল্পের মান কি হওয়া উচিত আলোচনার সাহায্যে ও! নির্ণয় করবার 
প্রয়াস পেয়েছি। “সাহিতা' বিষয়ক আলোচনা পর্ধায়ে আমার ধারণাকে আরে! 
স্পষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করেছি। আমার মতামতের সঙ্গে সকলে যে একমত 
হবেন-_এমন আশা করিনা । তবে পনরবধি কাল এবং বিপুল! পৃথী”র দিকে 
দৃষ্টিপাত করেই আমি একটি যুক্তিসিদ্ধ ধারণায় পৌছাতে চেষ্টা করেছি। আমার 
চিন্তার যদি কোন সতা মূল্য থাকে তা পাঠক-পাঠিকার চিন্তাকে নিশ্চয়ই জাগ্রত 
করবে-__এ ভরস! আছে বলেই এ পুস্তক প্রকাশ সাহসী হয়েছি। 

দীর্ঘকাল ব্যাপী এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন 
ব্গীয় মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক তারাপদ 
মুখোপাধ্যায়, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীদীপক চৌধুরী এবং শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। 
নানাভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্ধ, অধ্যাপক 
ভবাতোষ দণ্ড, অধ্যাপক শাস্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ অধ্যাপক গোবিন্দ, দাস। 
এদের সকলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মামুলি ধন্যবাদ দেবার প্রশ্ন ওঠে না। 
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কবি শশাঙ্কমোহন সেনের পত্বী শ্রীযুক্তা মণিকুস্তলা সেন তার 'ম্বামীকথার' 
পাখুলিপি এবং শশীশ্কমোহনের জীবন-সম্পকাঁয় কতগুলো উপকরণ দিয়ে আমাকে 
সাহাষ্য করেছেন বলে তার নিকট আমি কুতজ্ঞ। 

এ গ্রন্থের সব কটি রচনাই বাঙলা দেশের এবং বাঙলা দেশের বাইরের 
কয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল । এ প্রসঙ্গে সে 
সমস্ত পত্রিকার সম্পাদক-সম্পার্দিকার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। প্রেসিডেন্সি 
কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীবিমলেন্দু গুহ তৎপরতার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় বই 
সরবরাহ করেছেন বলে তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সানন্দে এবং সাগ্রহে এ গ্রস্ত 
প্রকাশের ভার গ্রহণ না করলে এবং এ. মুখারজ কোম্পানীর বিচক্ষণ কর্মী 
শরীনথধীন্্রনাথ রায় মুদ্রণ কাধকে ত্বরান্থিত না করলে এ বই এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ 
করত কিনা সন্দেহ । এঁদের দুজনকেই আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি । 

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও এ পুস্তকে কিছু কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি থেকে 
গেল-_-সেজন্যে পাঠক পাঠিকার নিকট মার্জনাপ্রার্থা। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকে 
সর্বপ্রকার ক্রটিমুক্ত করবার চেষ্টা করব_-একথ! বলাই বাহুল্য । 
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শিলপস্টির উৎস ও শিল্পের স্বরূপ 

মানুষ বাস করে ছুই জগতে। . এক-_স্তবিশ্ব; ছুই__অন্তর্জগৎ। বস্তবিশ্বে 
মানুষ জৈব প্রয়োজনে অর্জন করে, ভোগ করে, ক্ষতি স্বীকার করে, নতি স্বীকার 
করে। মিরস্তর অংগ্রাম-প্রয়াসের মধ্যে সেখানে মানুষের পরিচয় প্রত্যক্ষ। 
প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে বাচবার জন্তে সংগ্রাম শুধু পণ্তর নয়, মাহুষেরও 
জীবনধর্ম। সন্তোগলিগ্লাতেও মানুষ পঞুধর্মী। এদিক দিয়ে মানুষ ও পঞ্ততে 
তফাত খুব কমই দেখা যায়। জৈব প্রয়োজনবোধকে যে মানুষ জীবনে প্রাধা 
দেয়, স্থল ভোগাকাজ্ষার জগতে সে পণুর মতোই বেঁচে থাকে, আবার মৃত্াতেও 
পণ্ডর মতোই হারিয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে। 

গ্রাক দার্শনিক প্লেটোর মতে, মানুষের সকল কর্মের উৎস মুখ্যত: তিনটি। 
প্রথম-_মান্ষের আকাজ্ষা, দ্বিতীয়-আবেগ, তৃতীয়-জান। আকাঙ্ষা 
মান্যকে শক্তিমান করেছে অভিপ্রেত বস্তলাভের আশায়, আকাজ্ষা মানুষকে 
করেছে কর্যোন্মাদ । এই কর্মচঞ্চলতার প্রধান প্রেরণা মানুষের প্রচ্ছন্ন ফৌনতৃষ্কা। 
কিন্তু আবেগের বাস মানুষের হৃদয়ে, মানুষের রক্তের সচলতায়। মানুষের 
অভিজ্ঞই৷ ও আকাঙ্ষার যৌথ জৈবিক অভিব্যক্তি এই আবেগ । অপর পক্ষে 
বুদ্ধির আশ্রয় মানুষের মস্তিষ্ক । এই বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার মধ্যে মানুষের আকাজ্। 
বাস্তব রূপ লাভ করে। বুদ্ধি যে শুধু স্থল আকাঙ্ষার নিয়ামক তা নয়, বুদ্ধি 
মানুষের মনের বিকাশেরও সহায়ক হতে পারে। 

এই তিনটি প্রবৃততিই মানুষের মধ্যে বর্তমান। ভবে ব্যক্তিবিশেষে এই বিভিন্ন 
প্রবৃত্তির প্রাধান্ব দেখা যায়। সমাজের মধ্যে এমন লোক দেখা যায়, তারা যেন 
আকাজ্জার মূর্ত গ্রতীক। সঞ্চয়ের নেশায় তাদের জীবন সদাচঞ্চল, এঁহিক সমৃদ্ধি" 
লাভের জন্য তারা আত্মনিমগ্র, বাহ আড়রপ্রিয়তা এবং বিলাসের মোহে তাদের 
মন যেন জলতে থাকে । প্লেটোর মতে কারুশিল্প প্লগতে (10550) ধারা আধিপত্য 
করেন এবং সে জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন তার! এই শ্রেণীর লোক । আর এক প্রেদীর 


$& সাহিত্য ও শিল্পলোক 


লোক দেখা যায় ধারা স্বভাবতঃ আবেগপ্রবণ ও সাহসী। জীবনযুদ্ধে তীরাঞ্জ 
সংগ্রামতৎ্পর, কিন্তু তারা! জানেন না তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য কী। জয়পরাজয় 
তাদের কাছে অর্থহীন, শুধু সংগ্রামেই তাঁদের আনন্দ। সঞ্চয়প্রবৃ্তি তাঁদের নেই, 
শু যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মাদনার মধ্যেই তার] জীবনের সার্থকতা খোজেন। পৃথিবীর 
জলে স্থলে ধাবা যুদ্ধকর্ষে লি্ধ তারা হলেন এই শ্রেণীর মানুষ । তৃতীয় শ্রেণীর 
মানুষের লক্ষ জ্ঞানসঞ্চযে ও ধ্যান-তম্মষতায়। বস্তসঞ্চয বা জন্মের দিকে তার] 
লক্ষ্যহীন। কেনাবেচার জগৎ বা যুদ্বন্ষেত্রেব দিকে না ঝুঁকে নির্জন চিন্তান়্ ভাবা 
থাকেন আত্মনিমগ্র । ক্ষমত|-অর্জনে তারা উদাসীন, তাদেৰ প্রযাস হল সত্যলাভ। 
গ্রত্যক্ষ প্রয়োজনের জগতে তাবা অনাবশ্তটক--এ' রা হলেন জঞনী মানুষ | 

রাজনীতি-দর্শন আলোচনাধ প্লেটো মানবপ্রকৃতিব এই ত্রিবিধ উপাদানের 
ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিভাগ কবলেও, বাজনীতি-নিবপেক্ষ সমাজ-জীবনেও এই 
বিভিন্ন প্রকৃতির মান্য দেখা যায়। প্লেটো-বণিত যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামী মানুষ ছাড়া 
সমাঞ্জে আব এক শ্রেণীব আবেগপ্রবণ মানুষ দেখা যায---ঠাবা হলেন শিল্পী । 
তারাও সংসাবে জযপবাজয়ের প্রতি উদাসীন, জগৎকে দেখেন তার! নিজেদেব 
অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে । জ্েই জগৎ ও জীবন তদের স্পর্শকাতর 
মনের উপব যে ছাযা ফেলে, সেই ছায়ায় তারা! আনন্দেব মায়ালোক স্গ্টিতে ব্যন্ত। 
এই মায়ালোক একদিকে উন্দ্রিষনিভব, আব একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত। কায়া ও 
ছাযায় মিশ্রিত এই আনন্দময় জগৎ-ই হল আর্টেব বা! শিল্পেব জগৎ । 

প্লেটোব শিষ্ব আবিস্টটল শিল্পসট্টিব উৎস নির্ণষের প্রযাস পেয়েছেন মনঃসমীক্ষাব 
সাহায্যে । আরিস্টটল বলেন, ম|ষেখ স্জনধর্মপ্রবণতা এবং আবেগধর্মী 
প্রকাশব্যকুলতা থেকেই শিল্পহুষ্টি সম্ভব হযেছে। বাস্তবিকই, বাস্তবেব অন্কৃতিতেই 
তে৷ শিল্প রূপ লাভ করে। শিল্প হল স্বভাবেবই 'র্গণ। স্বভাবের অনুকরণ করে 
মানুষ আনন! পায়, এই প্রবৃত্তি নিয়শ্রেণীন প্রথণীদেব মধ্যে নেই। তবে ম্বভাব- 
অঙ্থকৃতি-প্রসঙ্গে একটা জিনিস ম্মণণযোগ্য £ শুধুমাত্র বাইরের রূপপ্রকাশেই 
শিল্পের সার্থকত। নয়, শিল্পেব প্রধান লক্ষ্য বস্তর অন্তনিহিত অর্থকে ফুটিয়ে তোল!। 
কারণ বন্থসত্যেব প্রকাশ-বস্তব বাইবের আকৃতিতে বা৷ খুঁটিনাটি-পরায়ণতায় 
নয়, বস্তর আসল পবিচয় তার অন্তনিহিত অর্থে । 

শিল্পের উৎস ও হ্বরূপ সম্পর্কে চমৎকার ধারণ! পাওয়া যায় শেলিং-এর 
€ 9০7011708, ১৭৭৫---১৮৫৪ ) দর্শনে । শেলিং বলেন, বিষয় এবং বস্তুটি যখন 


শিযহাইির উৎস ও লিড়োর খপ । & 


একাম্মতা1 লাত করে তখনি হয় শিল্পের জগ্ম। তার সঙ্গে জরা, অযতবের 
সঙ্গ যুক্তি, অবচেজনের সঙ্গে চেতনকে এক অছ্ছে্য বনে যুক্ত ফরে নিন 
অতএব শিল্প জ্ঞানলাভের একটা প্ররুষ্ট উপায়ও বটে। কিন্তু শিল্পন্থিকে সম্ভব 
কবেছে মানুষের লৌন্দ্দৃষ্টি। এই সৌনর্যের সংজ্ঞা কি? শেলিং বলেন, সীমার 
মধ্যে সীমাহীনের অম্থভূতিতেই সৌন্দর্যের প্রকাশ । শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্টযও 
হুল সীমাতিরিক্ততা। এই সৌন্দ্বনষ্টি সম্ভব শিল্পীব জানে নয়, নৈপুণ্যে য়, 
শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্যচেতনাই প্রেবণা দেয় শিল্পীকে সৌন্দর্যে মৃত্তিনির্যাণে। 

শিল্পস্ষ্টিব উৎস সম্পর্কে দার্শনিক ক্রোচেব মতামত খুবই উল্লেখযোগ্য ৷ ক্রোচে 
বলেন, শিল্প মৃত্তিতে অভিব্যক্ত হওযার উপবেই নির্ভবশীল। শ্রষ্টার কল্পনাই এই 
শিল্পন্থতটির মূলে । কল্পনাপ্রিষ_ মানুষ বহিধিশে যে দৃশ্ঠ দেখে সে-দৃশ্ই হল 
শিল্পরচ্নার উপানু্॥ কল্পনা শিল্পবচনার_ নিষসী শক্তি... চিত্র শিল্পের অম্পৃদ। 
ব্তবি্লেষণ শিল্লেব কাজ নয, বস্তুকে সত্য বা কাল্পনিক বলে বায় দেওয়াও শিল্পের 
উদ্দেশ্য নষ, বস্তব গুণ নির্ণয় কিংবা সংজ্ঞ! নির্ণর কবাও শিল্পন্থট্টব এলাকার বাইরে । 
শিল্পের প্রধান পরিচয় হল বন্তম্বৰপেব অন্কভব এবং শিল্পবচনাব মাধমে তার 
প্রকাশ ৷ মানুষেব মনে কল্পনার স্থষ্টি হয়েছে আগে, চিন্তা পবে। বস্ত সম্পর্কে 
একট! কাল্পনিক ধাবণায় আসার আগে সেই বিষষে চিন্তা জাগ্রত হওয়! সম্ভব নয়। 
অতএব শিল্পকর্মকে বলাযায় মানসিক মৃত্তিনির্াণ-প্রক্রিয়া, এবং এই প্রক্রিয়া 
মান্ুষেব যুক্তিনির্ভব বন্তরধারণাঁৰ পূর্ববর্তী। মান্থষেব মনে যুক্তিবাদ হৃষ্টি হওয়াব 
বহু পূর্বে মানুষ কল্পনা কবতে শিখেছে, এবং যখনই এই কল্পনাবৃত্তি মানবমনে 
জন্মলাভ কবেছে তখনই মানুষ শিল্পীর পর্যাযে উত্তীর্ণ হযেছে। বস্তুকে তার স্বরূপে 
অনুভব কববার জহ্যে যে যে দৃষ্টির ও প্রয়োজন, দার্শনিক ক্রোচে তাকে বলেছেন অন্তর 
10009100021 | এই অন্তৃষ্টিকে ক্রোচে ৬3:07 বলেও অভিহিত কৃবেছেন। 
ক্রোচেব মতে শিট সম্ভব হয় এই 110001010) বা ৬:5100-এর রী সাহায্যে । 

কিন্ত প্রশ্ন উঠে, কল্পনার সাহায্যে মানসিক ুততনির্যাণ- প্রক্রিয়া যদি শিল্পের 
নিদর্শন হয়, তাহলে নে শিল্প মান্ষ দেখবে কি করে, উপছোগ করবে কি করে? 
সেজন্য শিল্প-সমালোচকেরা প্রশ্ন করেছেন_-410053 075 5856006 0£ ৪: 11৩ 02715 
27) 0১6 00006001010) 2100. 1206 20 005 50017591159000 7 বাস্তবক্ষেত্রেও 
দেখা যায় মানুষের কথাব চাইতে তাৰ চিস্তা বা অনুভূতি অনেক বেশী হুন্দর। 
সুতরাং শিল্পীর অনুভূতি শিল্পকর্মে রূপাস্তরিত হবার পূর্বে মানুষ বুঝতে পারে 


সাহিত্য ও শিল্পলোক 


না! সেই অনুভূতি গন্ধ কি অনুদ্ধব। এব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা 
খুব সহজ, শিল্পের প্রকৃত পবিচয় মান্সুষেব অনুভূতি বা! কল্পনায় নয়, সেই অনুভূতি 
বা কল্পনার রূপপ্রকাশে। 

গিল্পের ্বরূপ-ব্যাখ্যায টলস্টয়েব ধাবণ। খুব স্বচ্ছ। টলস্টয় বলেন ; কথার 
দ্বাৰা মানুষ একে অপরের নিকট নিজেব মনেব ভাব বা! চিন্তা গ্রকাশ করে-_শ্রই 
কথার সাহাযোই মানুষে মানুষে মিলন ঘটে। অন্ুভূতিশীল মানুষ যখন নিজের 
অনুভূতি অপরেব অন্তরে সঞ্চাবিত কবে দিতে পাবেন তথনি মী হ্য হয শিল্পেব স্টি। 
অতএব শিল্পকে বলা চলে--£6 0? 02509013510 বা (00317008091000 । 
অন্তর্জগৎ বা বস্তবিশ্বেব অভিজ্ঞতা মান্থুষেব মনকে আলোডিত করে। সেই 
আলোডিত মনে সৃষ্টি হয অনুভূতি । এই অনু্ঠৃতি মানব- জীবনের সম্পদ। এই 
অন্থ্ভৃতিকে মানু প্রকাশ কবে কখনও অন্গসঞ্চালনেব মধ্য দিয়ে, কখনও রেখা ও 
রর্ডের সাহায্যে, কখনও শবেব সহাযতাধ, আবাব কখনও বা বাক্যের মধ্য দিষে। 
যখনই এই সমস্ত উপায়ের মাধ্যমে একের অন্ত অপবেব অন্তরে আবেদনের স্যষট 
করে তখনই হয শিল্পে জন্ম । 

সেজন্য শিল্পকে টলস্টয় অভিহিত কাবছেশ 10002 2061 বা মানবিক 
ক্রিন্থা বলে। এই মানবিক ক্রিয়াব লক্ষ্য হল, কতগুলি চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে 
নিজেব আস্তব অনুভূতিকে অপবেব নিকট প্রকাশ কবা। শিল্পীব সেই অনুভূতি 


যখন অপবেব চিত্তে সংক্রামিত হয এব* মানসিক অভিজ্ঞরতাব রূপ নেয় তখনি 
হয় শিল্পেব স্যটি। 


মানবসভ্যতাব আদিযুগ থেকে আধুনক কাল পর্যন্ত শিল্পের উৎস ও স্বরূপ 
বিশ্লেষণে জগতেব মনীষী ও শিল্পষ্টাবা ব্লাস্তিহীন উগ্ঠমের পবিচয় দিযেছেন। শিল্প 
কী-_-এই জটিপ প্রশ্ন তাদের সকলের মনকেই আলোডিত কবেছে। তাবা সকলেই 
নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো৷ শিল্পব ব্যাখ্যা কবেছেন। সেই ব্যাখ্যায় শিল্পের শ্বরূপ 
শিল্পামোদীদেব কাছে অনেকটা স্পষ্ট হযেছে। কিন্তু মানুষের অন্ভৃতি নির্ভর শুন 
মানসক্রিয়। সম্পর্কে শেষ কথা এখনও বোধ হয উচ্চারিত হয়নি। মানুষের 
অন্ভূুতিলোক এখনও যেমন মান্ুষেব কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাঁটিত হয়নি, তেমনি 
শিল্প-জিজ্ঞাসাও মানুষেব অনস্ত-জিজ্ঞাসা। ম নুষেব ব্যক্তিত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গ 
শিল্পজিজ্ঞাসাও ব্যাপকতব এবং জটিলতর আকাব ধাবণ করেছে। 


পিজ্হহির উতল ও শির খপ 2৮৪৮ 


আধুনিক জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্নাথও শিল্পের উৎস ও সঈয়গ 
নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছিলেন তার বহু বিচ্ছি্র রচনায়। তবে কোথাও তিনি 
শিল্পের সংজ্ঞানির্ণয়ে অগ্রসর হননি। শিল্পের হ্বরূপ সম্পর্কে তার পরিণত চিন্তা 
অনুস্থাত হয়ে আছে--7%507180, £412210% 074 216 146 6 41 
(09০০ 0০15৩ 7.5, 1925), “দাহিত্যের পথে” এবং 'যারী, গ্রভৃতি 
্রন্থে। এই সমস্ত আলোচনায় শিল্পহষ্টিব উৎস ও শ্বরূপ অম্পর্কে তার থে 
ৃষ্টিভ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন ব্যাপক, অপরদিকে তেমনি 
গতীব। রবীন্রৃষ্টিতে আর্ট ও জীবন একই স্থত্রে বিধিত146ি 38 2 
[1তি। অর্থাৎ জীবন হুল সুসমঞ্জণ সৃষ্টি, এবং যে সৃষ্টিতে স্থুসমতার পৰিচয় আছে 
তাই হল শিল্প। ববীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষেব “অহ্‌ং, বা ব্যক্তিবোধ একটা 
বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ নয়। এই “অহং, অনৃশ্ মিলনসুত্র রচনা! করেছে রূপ ও অরূপের 
মধ্যে, আত্মবোধ ও বিশ্ববোধেব মধ্যে । এই প্রসাবিত “অহ; বা ব্যক্তিবোধ 
যখন কোনে স্জনধর্মী ক্রিগ্নাষ অভিব্যক্তি লাভ করে তখনি হয় আর্টের 
স্ষটি। 

আর্টের সৃষ্টি সম্পর্কে ববীন্নাথ আরও বলেন, মানুষের অন্ুভূতিলোকে যে 
আবেগ সঞ্চাবিত হয তার ভাণ্ডার এত অফুবন্ত যে তা অনেকসমষ প্রয়োজন- 
বোধের সীমা ছাঁডিয়ে আত্মপ্রকাশের জন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই প্রয়োজনা- 
তিবিক্ত আবেগে প্রাচূর্যকে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন_'৪এএএও 3 01201 এই 
উদদবৃত্ত আবেগের প্রেবণ! থেকেই শিল্পেব জন্ম। শিল্পসষ্টির উত্স সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
কবি-শির্লী ওয়ার্ডসওয়[থের সঙ্গে একমত। ওযার্ডনওয়ার্থও বলেন, মানুষের 
্বতন্্ তীব্র অন্তবাবেগ যখন মুক্তিল[ভেব জন্য অধীব হয়ে ওঠে তখনই হয় 


আরা ০৪৮, স্বথাল রান বলা পদ জি 


শিল্পহ্ট্টিব উৎস যে ০00000098] 61061%% বা 61701101021] 10:০5 তার উত্ভবতত্ব- 
ব্যাথায় রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণধয়িতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই মননশীল বিশ্লেষণ 
রবীন্দ্রমনকে যুক্ত করেছে জগতেব চিন্তাশীল শিল্পতাত্বিকদেব মনের সঙ্গে । 
পারশ্যনালিটি গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, _মাহ্ষের আবেগময় শক্তির 
উৎস মনের সেই প্রদেশ যেখানে আমাদের সৃষ্টি এবং আনন্দ অনুভবের শক্তি 
বতদ্ফে্ত এবং অর্ধনচেতন। এই ্বতক্ফুর্ত ও অর্ধসচেতন আনন্দানতবের 
শ্তিকেই নন্দনতাত্বিক ক্রোচে বলেছেন-_অন্তদ্টি বা ৮380 


৮ ৭) সাহিতা ও শিল্পলোক 


শিল্পসথটির উৎস সম্পর্কে আর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বতাবশিল্পী 
রবীন্ত্রনাথ। তাঁর মতে একটি অহেতুকী আনন্দান্তৃতি থেকে হয় শিল্পের জক্স। 
আর্ট বা শিল্পসষ্টিকে তাই তিনি বলেছেন 'অগ্রয়োজনের আনর্দ'। কাখ্যোচ্ছুসিত 
ভাষায় শিল্পট্িকে তিনি বলেছেন “'আলম্তের সহম্স সঞ্চয়, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নিপিপ্ত 
অবকাশের মধ্যে শিল্পী আপন মনের ভানা মেলে দিয়ে সুর ও রূপের সাহাষ্যে 
্থষ্টি করতে পাবেন এক অপূর্ব মায়ালোক। এই মায়ালোকই হল আর্টের জগৎ 
রসের জগৎ। শিল্পন্্টিব উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা আধুনিক বস্তধাদী 
সমালোচকদের নিকট যথেষ্ট সমালোচনাব কারণ হয়েছে। তারা মনে করেন, 
শিল্পন্থষ্টির উৎস সম্পর্কে ববীন্দ্রন/থেব এই ধাবণাব ভিতর জগতের বাস্তব অবস্থা 
থেকে একটা অনুভৃতিগ্রাহ্থ সৌন্দর্লোকে পলায়নী মনোবৃত্তিই স্থচিত হয়েছে। 
তাদের মতে শিল্পীও সামাজিক জীব। জমাজেব উতান-পতনের "গর্জে শিল্পীর 
জীবনও জডিত। অতএব সমাজ-জীবনেব জাগ্রত সমস্তা শিল্পীর অনুভূতিকে জা গ্রত 
কবে নিত্য নব স্থষ্টিকর্মে। এই নবহ্টিব জগৎ-ই হল শিল্পলোক। অন্ত কথাষ 
শিল্পলোক হল তবঙ্গিত সমাজ-জীবনেবই বসবপ। সমাজ-চিন্তাবিমুক্ত নিলিপ্ত 
অবকাশের ন্বপ্নে যে শিল্প রচিত হয়, সেই শিল্পে অষ্টাব মানসবিলাসেরই প্রাধান্য । 
সে শিল্প জীবননির্ভর নয । 

এ ধবনের সমালোচনার উত্তব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের শিকল্পব্যাখ্যায়। 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, 4৮৮ 35 6200:555200,  অর্থাৎ বহিধিশ্ব মানবমনেব উপর 
নিত্যনিষত যে ছায! ফেলে, তার একাস্ত ব্যক্তিগত অনুভব শিল্প নয়। সেই জগৎ- 
চেতনা যখন বডে বেখায় সঙ্গীতে ভঙ্গীতে বসরূপ লাভ কবে তখনি হয় শিল্পের 
হৃষ্টি। শিল্প হল সেই বস্ত যব ভিতর 'মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া 
সেই রূপেব ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকে ফিরাইয়া দেখিতেছে (রূপ ও অরূপ)। 
সেক্ন্ত 'পাবসন্যালিটি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_৭ 21 10982 6০৪15 
171035615 270 2000 105 ০0]০০5 শিল্প হল মানুষের সেই আত্মপ্রকাশের 
বাহুন। এই উদ্াব আত্মপ্রকাশের মধ্যেই মানুষ অন্ুতব করে নিজের সম্প্রসাবণশীল 
আত্মার অপরিসীম বিস্তৃতি। এই বিস্তৃতি বা মুক্তিতেই মানুষের আন্ন্দ। এই 
মানবিক আনন্থান্ভৃতিব স্ধম অভিব্যক্তিকে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--. 
05৪০ , আর এই মুক্তি ও আনন্দচেতনাহীন অপবাপর স্থাটকর্মকে ভিনি 
বলেছেন-”৮(00500800075 | 


“ দিজের অভিগুষিতা নি 
. শিল্পের উৎম ও খ্বরপ সম্পর্কে এর চাইতে চিন্তিত ব্যাখ্যা এযুগে যোধ হম 
আর দেখ! ষায়নি। 


শিল্পের অভিমুখিতা 

দার্শনিক কাণ্ট, বহিধিশ্বকে অনুভব করতেন নিজের চেতনা ও ধারণার 
সাহায্যে। ইচ্ছার প্রাধাগ্যটুকু বাদ দিলে সোপেনহাওয়ারের জগঘিষয়ক জ্ঞানও 
কাণ্টের প্রায় সমপর্যায়তৃক্ত। “আমারই চেতনার রঙে পারা হল সবুজ, চুণী উঠল 
রাঙা হয়েরবীন্দ্রনাথের এই অনুভবের মধ্যেও জগতের সঙ্গে মানুষের মনের 
পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। সোপেনহাওয়ারের মতে 
জগতের পরিচয় রয়েছে যেমন মানুষের চেতনা ও ধারণার মধ্যে, তেমনি মানুষের 
পরিচয়ও অন্ুস্থাত হয়ে আছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির (111) মধ্যে। ইচ্ছাতিত্বিক 
এই বাঁচা অবস্ত জীবন-চেতনাহীন পশুর মত তুচ্ছতার মধ্যে বীচা নয়, সে বীচা-- 
বৃহৎ জীবনের সুবিপুল বিস্তৃতির মধ্যে, বৃহত্তর উপলব্ধির জগতে। 

এই প্রসারিত জীবনচেতনা মানুষকে স্থল আকাঙ্ামুক্ত করে উত্তীর্ণ করেছে 
প্রজ্ঞার (%/:50010 ) জগতে। মানুষের এই প্রজ্ঞার পরিচয় মানুষের দর্শনে, 
প্রতিভায়, শিল্পে, ধর্মে এমনকি মানুষের মৃত্য-সম্পকাঁয় ধারণায়। কিন্তু যদি 
স্বীকার করা যায় যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি 
€ ৮11] ) তাহলে মানুষের জ্ঞানও মানুষের ইচ্ছাশক্তির আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে 
যায় একথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। সোপেনহাওয়ারের মতে শিল্পের 
কাজ হল মানুষের জ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত কবা, মান্ষকে সন্কীর্ণ 
ব্যক্তিবোধ বাঁ বস্তজগতের স্বার্থবোধ-বিমুক্ত কবে তার মনকে অভিপ্রায়হীন 
নিধিশেষ সত্যোপলব্র ধ্যানে উত্তীর্ণ করা 1) 

প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ শিল্পের অভিমুখিতা এই ধ্যানতন্মক়্ সত্যোপলব্ধির দিকে। 
বিজ্ঞা লক্ষ্য সার্বজনীন সত্যলাভ, কিন্ত সেই সত্যের মধ্যে আছে বন্থ 
থু'টিনাটির পরিচয় । শিল্পের লক্ষ্য বিজ্ঞানের প্রীয় বিপরীত। বিশেষ কোন বস্তর 
রূপ-প্রকাশে শিল্পের অভিব্যক্তি, কিন্তু সেই বিশেষের মধ্যে নিবিশেষের পরিচয় 
উঠবে প্রত্যক্ষ হয়ে। শিল্পন্থষ্টি সেই পরিমাণে সার্থক যেই পরিমাণে তার মধ্যে 
থাকে প্যাটোনিক আইডিয়া বা ব্যঞরনার পরিচয় । সেজন্যে মানুষের চিত্র অন্বনে 
শিল্পী অগ্রসর হবেন আলোকশিল্পীর বাস্তবান্গগত্য নিয়ে নয়, বরং বিশেষ কোন 


৯ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


মান্তুষের চরিত্রে মানবজীবনের ষে সার্বজনীন বৈশিষ্টোর ছাপ পড়েছে 'সেই রূপের 
প্রতিফলনে। সাহিত্যেও দেখ! যায় চরিত্রস্থষ্টি সেই পরিমাণে সার্থক ষে পরিমাণে 
সে চরিত্রে নিহিশেষ মানুষেব পরিচন্ন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। উদাহরণ হ্বরূপ 
সে!পেনহাওয়াব উল্লেখ কবেছেন 85850 এবং 2৬912860ত অথবা 02174%:05 
এবং 921901)0 1981725-ব চরিত্র । 

প্রকুতির দৃশ্ঠ দেখে বা! কাব্য পাঠ কবে অথবা চিত্রশিল্প দর্শন করে আমরা মনে 
একটা অহেতুক আনন্দ উপলব্ধি কবি। এই আনন্দেব উৎস কোথায়? আমরা 
যখন বাক্তিগত অভিপ্রায় থেকে বস্তৃবীক্ষাকে বিশ্লিষ্ট কবে বস্তকে তার স্বরূপে 
উপলব্ধি কববাব চেষ্টা কবি তখনি হয আনন্দের সৃষ্টি। একটি উদাহরণের 
সাহায্যে ব্য।পাখটিকে পবিষ্ষাব কবে নেবার চেষ্টা করাযাক। একজন শিল্পী যখন 
গঙ্গাব ধারে উপাস্থৃ হন ৩খন তাঁব সমস্ত চে ৩না উদ্দীপ্ত হয় গঙ্গার নৈসগিক শোভা 
দেখে। গঞ্গাব সচলতা বা উন্ুন্ত প্রসাবেব মধ্যে যে সৌন্দযেব ব্যঞ্জনা আছে তা 
তার কল্পনাকে জাগ্র* কবে। কিন্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্তে একজন ভ্রমণকারীর নিকট 
শ্লোতোমুখব গঙ্গা! একটি প্রবল বাধান্ববপ। গঙ্গাব ধাবে উপস্থিত হযে গঙ্গাব 
শোভা দেখে ভাবোচ্ছুসিত হবাব তাৰ অবক শ নেই। সে সেই প্দী ত্রুত 
অতিক্রম কববাব জন্যে অনুসন্ধান কবে একট] স্টীমলঞ্চ বা নৌক।। এ রকম 
কোন বাহন না পেলে সে অনুসন্ধান কবে একটি সেতুব। এই তিনটির যে কোন 
একটি পেলেই তাব আকাজ্মাৰ পবিতৃপ্তি হয। এখানে গঙ্গাব ধারে উপনীত 

ব্যক্তিব লক্ষ্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনসিদ্বি-কামন]। 
অপবপক্ষে শিল্পেব আভমুখিতা হল ব্যক্তিত্বার্থ-নিবপেক্ষ বস্তৃবীক্ষায়। এরূপ 
দৃষ্টির ফলেই শিল্পীব মনে জাগে এমন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি যাব প্রভাবে সে 
পরিবেশকে পযস্ত বিস্বৃত হয়ে বস্বব সৌন্দযধ্যানে ওন্ময হয়। একটি উদাহরণের 
সাহাধা নেওয়া যা'ক। স্বযান্তের দৃশ্ঠ পবম রম্পীয়। কিন্তু কারাগৃহে আবদ্ধ 
একজন অপবাধীব চোখে সেই মনোবম দৃশ্য কোন মোহের সঞ্চার করে না। 
প্রাসাদেব ভোগতন্মঘ মানুষের মনেও প্রকৃতিব সে অনাবিল রূপতরঙ্গ বিশেষ কোন 
সুকুমার অন্ুভূতিব সৃষ্টি করে না। কিন্তু সৌন্দঘসচেতন শিল্পী কারাগৃহ থেকেই 
হোক কিংবা রাজপ্রাসা? থেকেই হোক, যখনই স্ু্য'স্তেব এই অপরূপ রূপ ও রঙের 
পাল তখনই অন্তরে অনুভব করেন এক বিপুল উন্মাদনা । সেই রূপতরঙ্গকে 
ব মধ্যে চিরস্তন রূপ দেবার আগ্রহে তাঁর পরিবেশ তখন তার কাছে 


শিল্লোংকরধের লক্ষণ ১১ 


অর্থহীন। নিলিপ্ত ধ্যান্তগময় দৃষ্টি দিয়ে বস্তকে স্ব-রূপে দেখে তার অশুভূতিগ্াহ 
সৌন্দ্ধ আহরণ করাই তখন শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য। 

লনা মনে করেন মানুষের এই ব্যক্তিগত ইচ্ছাবিমুক্ত অন্ভবই 
(5111-1598 7৩:০002) মোহ্মায়! বিস্তাব করে অতীত ও স্দূবে অবস্থিত বস্তুর 
প্রতি এবং শিল্পন্থতির মাধ্যমে দুবেব বস্তকে আমাদের নিকটে এনে দেয়। 
শুধু হুদুবের বন্ত কেন, অনেক বিবোধীভাবাপন্ন বস্তকেও যখন আমর! ব্যক্তিগত 
ইচ্ছাবিমৃক্ত ধারণ] দিয়ে অনুভব কববাব চেষ্টা কবি তখন সে বস্তও আমাদের 
নিকট প্রিয়বপে দেখা দেষ। ধরা যাক ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেভিব লক্ষ্য জীবনের 
বিষা্দাস্ত পবিণতি দেখানো । এরূপ পরিণতি ছুঃখেব অশ্ভূতিতে পুর্ণ। অথচ 
জীবনে আমর কেউ দুখ পেতে চাইনে। কিন্তু আমবা যখন ট্র্যাজিক গল্প- 
উপন্তান বা নাটক পড়ি কিম্বা বঙ্গমঞ্চে ট্র্যাজেডিব অভিনষ দেখি তখন অস্ত্রে 
অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি কবি। এব কাবণ কী? 

এব কারণ, ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত ইচ্ছাব স"ঘাত থেকে আমাদেব মনকে মুক্ত 
কবে আমাদেব দু'খান্ুভূতিকে স্থাপন কবে জীবনেব একটা বৃহত্তর পটভূমিকায় । 
ক্ষণিকের মধ্যে চিবস্তন এব* বাক্তিসত্তাব মধ্যে বিশ্বমানবিকতাব উপলন্ধির 
মধ্যেই আর্টেব সার্থকতা । এই বৃহত্তব উপলব্ধিই মানুষেব মনেব গ্রানি মুছি্বে 
দ্রিয়ে মানবমনকে উত্তীর্ণ করে একটা উন্মুক্ত-প্রসাব আনন্দমমঘ জগতে। শিল্প- 
স্থির সান্নিধ্যে উপনীত মানবমনেব বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা চমৎকাব মন্তব্য 
কবেছিলেন দার্শনিক ম্পিনোজা £ ৪ 50 ছি 25 01610011000. 5655 07105 20 
0১017 6067709] 2909606 10 09110102081655 10 €ভো10 মনীধী গেটেও তার 
একটি রোমান্সে মান্ুষেব মনের মুক্তি-গ্রসঙ্গে শিল্পের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে 
মন্তব্য কবতে গিয়ে বলেছেন £ “17616 23 10019660652 06115612006 00 
005 ৬0210. 01 50106 0097 0010961200৮ 

শিল্পের অভিমুখিতা সম্পর্কে দার্শনিক সোপেনহাওয়ারেব সঙ্গে ম্পিনোজ। 
ও গেটের মতামতও শ্রদ্ধাব সঙ্গে ম্মবণীন্ন। 


শিল্পোৎ্কর্ষের লক্ষণ 


শিল্পশঙটির উৎকর্ষ নির্ভর করে মুখ্যতঃ শিল্পী-মনেব সংক্রামণ শক্তিব (০৮৩ 
০4 10650007) উপর | যে শিল্পের সংক্রামণশক্তি যত পবিমাণে বেশী সেই শিল্প 


১২ সাহিত্য ও শিপলো ্ 


সে পরিমাণে সার্থক। শিল্পী-অন্তরের অনুভূতি যেমন বিচিত্র তেমনি সেই 
অশ্ুভূতির গু৭ ও পবিমাণগত প্রকারভেদও লক্ষণীয়। শিল্পী স্বীয় অন্তরের যে 
অনুভূতি অপরেব অন্তরে সঞ্চাব করে দেন সে অনুভূতি খুব তীব্র হতে পারে, 
খুব মৃদ্ধও হতে পারে , খুব গভীর হতে পারে, খুব তবলও হতে পারে? ুচ্ও 
হতে পারে, আবাব স্থুলও হতে পারে । মেই অনুভূতির উৎসে থাকতে পারে 
শিল্পীর শ্বদেশচেতনা বা আত্মগ্রীতি, নিধতি বা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ, 
গ্রেমের উন্মাদনা ( যেমন দেখা যায অনেক উপন্যাসে ), উচ্ছংত্খল সম্ভোগচেতনা 
€ যেমন দেখা যায অনেক ছবিতে ), দুর্দান্ত সাহসিকতা, আনন্দো্লাস ( যেমন নাচ 
দেখে ), হাস্যরস ( যেমন কৌতুকপূর্ণ গল্পে ), সৌন্দধচেতনা বা বিস্মযবোধ । কিন্ত 
কথা হচ্ছে শিল্পী-অন্তবেব কি ধবনেব এবং কোন্‌ অনুভূতি সাথ রসন্ষ্টির 
সহায়ক? 

এই প্রশ্নে এসে জগতেব শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সমালোচকেবা বিভিন্ন মত পোষণ 
করেছেন। কোন কোন শিল্পলমালোচক বলেন, অনুভূতি গভীব হোক বা৷ তরল- 
ভাবাপন্ন হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। শিল্পশ্যন্টিব উৎকর্ষ নির্ভবশীল 
অনুভূতির প্রকাশে । অর্থাৎ সার্থক শিল্লেব প্রধান পবিচয় তাৰ বিষ্যবস্তুতে নয়, 
তার ববপাঙ্গিকে, তাৰ উপভেগ্যতায়। এই বিষয়ে যে বিতর্ক আছে সে সম্পর্কে 
আলোচনাষ অগ্রসব না হযে বর্তমানে অন্ভূতির উৎস সম্পর্কেই আলোচনা করা 
যাক। হৃদয়ের যে গ্রদেশে অন্তভূতি জন্সলাভ কবে সে উৎসে যদ্দি একট 
অনাবিল আনন্দোজ্জল প্রশান্তি না থাকে, সে অন্ুভূতিব উৎসে থাকে যদি 
একটা অস্থিবতা, অশিশ্বাস, চাঞ্চল্য,_তা৷ হলে সে-অন্ুভূতিব প্রকাশে আনন্দতন্ময় 
শিল্পবষ্টি হবে কী করে? 

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টলস্টয় বলেন, যা মানুষের ধর্মচেতনা 
(0২613810095 7১০7০612000) থেকে উদ্ভূত হয় তাই হল অন্ুভূতি। ধর্মচেতন 
বলতে অবশ্ত তিনি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনাকে লক্ষ্য কবেন নি। যে অঙ্তূতি 
মানগষের চিত্তে সৎ, চিৎ ও আনন্দের ভাব স্থা্ট করে, তাই হুল টলস্টয়ের মতে 
ধর্মচেতনা। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র এবং ববীন্দ্রনাথও এ-সম্পর্কে টলস্টয়ের সঙ্গে 
একমত, 

জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকৃত শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন এ-ভাষে £ 
প্রথমতঃ, যে বিষয়বস্ত্রকে অবলম্বন করে শিল্প স্থা্ট হয় তার সঙ্গে শ্রষ্টার থাকবে 


শিল্পোখবর্ষের লক্ষণ ১৬, 


একটা অস্তরজ মনের যোগ । দ্বিতীয়তঃ, পিল্পকর্মের অঙগসজ্জী এবং সুষমা হথে' 
চিত্তাকর্ষক ভূতীরতঃ, যে বিষয়কে শিল্পী শিল্পকর্মে রূপ দেবার প্রয়াস পাঁবেন তার 
প্রতি থাকবে তার গম্ভীর ভাবতন্নয় গ্রীতি। 

টলস্টয়-বর্িত শিল্লোৎ্কর্ষেব এই সমস্ত লক্ষণেব ভিতব সর্বজনীন সতোব 
ইঙ্গিত আছে সন্দেহ নেই। তথাপি নন্মনতাত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের 
উৎকর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের উত্তব হয়েছে দেখা যায়। টলস্টগ্ন তীর শ্ষুবিখ্যাত 
77%4: 5 414? গ্রন্থে তিনটি মুখ্য মতবাদের উল্লেখ করেছেন । 

প্রথমতঃ, একদল শিল্পতাত্বিকেব মতে শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নির্ভব করে বিষয়ের 
গুরুত্বেব উপর. অর্থাৎ যে বিষষ মানুষেব কাছে কল্যাণধর্মী, নীতি প্রদ এবং 
শিক্ষার্থুলক, শুধুমাত্র সে সমস্ত বিষয় নিয়েই উৎকষ্ট শিল্পস্থট্টি সম্ভব। উক্ত 
মতবাঁদীদের খুঁত ধর্মনীতি সমাজ এবং বাজনীতি-সম্পকাঁয় সত্যকে খন চম্ৎথকাক 
চিত্তাকর্ষক সঙ্জায় সজ্জিত কবা হয় তখনি তাকে বলা যাম্ন শিল্পকর্ম। 

শিল্লোৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতবাদীবা হলেন সৌন্দর্যতাত্বিক বা কলাকৈবল্য- 
বাদী। তাঁদেব মতে সত্যিকারের শিল্পকর্ষেব মূল্য নির্ভব কবে আঙ্গিক-সৌন্দ্ধের 
উপব। এবা মনে কবেন, শিল্পের প্রকৃত শিল্পত্ব নির্ভব কবে প্রকাশের 
মনোহাবিত্বে। এই মতবাদীদের মতে শিল্পহ্থষ্টিব প্রধান উপকবণ হল শিল্পী 
টেক্নিক। এই টেকৃনিকেব সাহায্যে শিল্পী এমন শিল্পমৃত্ি চষ্টি বেন, যা দেখলে 
বা পডলে পাঠকেব মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কোন স্ুন্দব প্রাকৃতিক দশা, নুন্ধর 
ফুল ব্রা ফল, কোন নগ্রমূতি বা নৃত্যেব দৃণ্ঠ-_যা দেখলে মানুষেব মনে একটা 
তৃপ্তিব ভাব আসে-_ভাই হল শিল্পকর্ম । 

শিল্প সম্পর্কে তৃতীয় মতবাদদীবা হলেন--বাজ্ন্বাদী। এদেব মতে শিল্পের 
প্রকৃত পবিচয হল বাস্তবের যথাযথ বপ-প্রকাশে ৷ বাস্তবর্জীবনেব প্রতিবিম্ব যখন 
কোন স্থষ্টিকর্ষের উপর পড়ে তখনি তাকে বলা চলে প্রকৃত শিল্পকর্ম। এরা 
বলেন, বিষয়বস্তব গুরুত্ব বা প্রকাশের সৌন্দর্যেব উপব শিল্পস্থটি ততটা নির্ভবগীল 
নয়, যতটা নির্ভরশীল বাস্তবেব তথ্যনিষ্ঠ রূপ দেবার ক্ষমতার উপর। 

উক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে শিল্পেব উৎকর্ষ সম্পর্কে যে আংশিক সত্য নিহিত 
রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত মতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, কাক্ষশিল্পের 
মত চারুশিল্পও নিত্য-নির়ত স্যরি কবা সম্ভব এবং বাস্তবক্ষেত্রে দেখাও যাচ্ছে 
উৎকর্ষের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হোক বা! না হোক, শিল্পজগতের স্থির পরিমাণ 


৯৪ সাহিতা ও শিল্পলোক 


ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে উক্ত তিনটি মতবাদ এত 
বিরোধীভাবাপন্ন যে প্রকৃত শিল্পকর্মের সঙ্গে মূল্যহীন শিল্পহুগ্রির বিভেদরেখা টানা 
সাধারণ শিল্পামোদীর কাছে শক্ত হয়ে পড়েছে । এ ছাড়া বর্তমান শিক্পস্থষ্টিকর্মে 
এ-ও দেখা যাচ্ছে, শিল্পেব সংজ্ঞা ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মূল্যহীন 
তুচ্ছ স্ষ্টিও যে শিল্পের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে তা নয, অনেক অনিষ্টকর ভাব এবং বস্তও 
শিল্পজগতে অনধিকার প্রবেশ করে সৌন্দরযস্ষ্টি নামে শিল্পামোদীর মনে বিভ্রান্তির 
স্ষ্টি করুছ। এই মন্তব্য শুধু আধুনিক বাংলা বা ভারতের শিল্পজগৎ সম্পর্কে 
প্রযোজ্য নয়, সমগ্র বিশ্বেব শিল্পললোকে এই নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি দেখে সত্য 
কল্যাণ ও আনন্দবার্ধী বিবেকবান্‌ শিল্পন্রষ্টাবা ভীত হয়েছেন। 


এর পর প্রশ্ন ওঠে, তা হলে প্রকৃত শিল্পকর্ম কী? টলস্টয় বলেন, শিল্পকর্ম হল 
সেই ধবনেব মানস-ক্রির য। মান্ুষেব অস্পষ্টভাবে অনুভূত ভাব বা চিন্তাকে স্বচ্ছ 
করে ঠোলে-__যার ফলে তা অপবেব অন্তবে সহজেই সংক্রামিত হয়। 

নি কালে আমাদের শিল্পীদেব একটা প্রবণতা হল ন্বল্প-জান! বা 

সাধারণ মান্থুষেব নিকট অজানা] বা অণিন্তিভপূর্ব জীবনপরিবেশ ও তথ্যকে 
শিল্পকর্ষের বিষরীভূত কবে সেই সৃষ্টিকে পাঠক বা দর্শকের নিকট চমকপ্রদ করে 
ভোলা । শিল্পন্থঙ্টিতে এপ কৌশল অবলম্বনকে উন্দ্রজালিকেব সস্তায় “স্টান্ট 
দেওয়ার গ্রবৃত্তিব সঙ্গে তুলনা করা চলে। শিল্পেব উৎকর্ষ চিন্তার নস্ট শ্রষ্টার 
উক্ত প্রবণতা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ কবেছেন তা খুবই উল্লেখযে গ্য। 
টলস্টয় বলেন-__70০০1 2 0] ০06 আট 0589 215/23  175017705 
90202601106 10691, 720 0১০ 79৬61211017 ০01 50170500105 067 5111] 000 
91255 106 2 ৮01]. 01 27৮৮ প্রবীণ শিল্পীর এই উল্লেখযোগ্য অভিমত 
আমাদের শিল্পবিলাসী তরুণ শিল্পীদের চিষ্টার যোগ্য। তাদের এই নতুন জীবন- 
আবিষ্কাবেব মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবস্বতীর কমলবনে মদমত্ত হস্তীর অস্থির পাদক্ষেপ। 
তার। তাদের অস্থিব পদগাবণ সংযত করে শিল্পস্থষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে জীবনশিলীর 
অভিমত কি শুনুন। টলস্টয় বলেন, প্রকৃত শিল্পহ্ঙ্ির জন্য শিল্পীর নিশ্নলিখিত 
বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক £ 

প্রথমত:--যে নতুন ভাববস্ত নিযে শিল্নী শিল্পরচনায় অগ্রসর হবেন ত! 
মানবজাতির পক্ষে মূল্যবান বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন । 


শিল্পোৎকর্ষের লক্ষণ ১4 


থ্িভীয়তঃ--সেই ভাববস্তর প্রকাশ শ্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে সাধারণ 
লোক তা৷ সহজে বুঝতে পারে। 

তৃতীযতঃ-_-যে ভাবপ্রেরণা শিল্পীকে নবস্গ্রিকার্ধে অনুপ্রাণিত করবে তা যেন 
তার অন্তনিহিত প্রয়ে জনের তাগিদ থেকেই উত্থিত হয়, বাইরেব কোন প্রলোভন্র 
ফলে নয় । 

নতুন তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ বা তত্বের কচকচিকে ঠিক নবস্ষ্টি বলা চলে না। 
নবহৃষ্টি হল দ্রষ্টা শিল্পীর অস্তবোখিত মানবসমাজের প্রতি নবীন বাণী। টলস্টন 
মনে করেন, যে স্থষ্টিব মধ্যে জীবনদ্র্টাব এই নবীন বাণীব পবিচয নেই, সেই 
সষ্টিকে শিল্পকর্ম বলা চলে না। শুএু তাই নয, অন্তবপ্রেবণাব বশেও যদি শিল্পী 
তুচ্ছ ও অনাবশ্তক বিষয়কে বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গীতে শিল্পকর্মে গ্রকাশ করেন, সেই 
প্রযাসকেও ঠিক শিল্প্থষ্টি বলে অভিন্হত কবা যায ন।। 

শিল্পন্থষ্টিব নামে অনাস্থন্টিব বাহুল্যের যুগে উক্ত মতটিব সাববত্া। আমাদের 
নবীন শিল্পীদেব অনুধাবনযোগ্য। 

শিল্পেব উৎকর্ষ আলোচনায় টলস্টঘ আবও মনে কবেন, শিল্পীর অকৃত্রিম 
হ্বদঘভাবেব পরিচয যতই থাক্‌ না কেন, শিল্পের প্রকাশ যদি অবোধ্য বা দুর্বোধ্য 
হয তা হলে তাকেও ঠিক শিল্পকর্ম বলা চলে না (কথাটা আমাদের আধুনিক 
কবিদেব ভাববাব যোগ্য )। এ ছাড়া উক্ত জীবন-শিল্পীব মতে বিষষবস্তর গুরুত্ব 
বা প্রকাশেব স্বচ্ছতা সত্তেও সে স্থপ্টঁকে ষথার্থ শিল্পকর্ম বলা চলে না যদি সেই সির 
প্রেরণা শিল্পীব গভীব অন্তবগ্রদেশ থেকে উখিত না হয়। এ ছাড়া কোন 
অভিসদ্ধিপ্রণোদিত হযে শিল্পী ষখন কিছু স্থষ্টি কবেন তাঁকেও ঠিক শিল্পন্থষ্টি বলা 
চলে না। এরূপ অভিসন্ধিপবারণ শিল্পীকে আমাদেখ শিল্পীশরেষ্ঠ বন্গিমচন্দ্র তম্করের 
সঙ্গে তুলনা! কবতেও দ্বিধা করেন শি। 

(গত শিল্পকর্মে লক্ষণ নির্ণধ কবতে গিষে টলস্টয বলেন £ ০১) শিল্পের 
বিষয়বস্ত শুধু অজ্ঞাতপুর্ব হলেই হবে না, সেই বিষয়বস্ত মানুষেব পক্ষে প্রয়োজনীর 
হওয়াও প্রয়োজন; (২) শিল্পের প্রকাশ হবে হ্বচ্ছ যা সকলেব কাছে বোধগম্য 
হয়; (৩) শিল্পপ্রেরণার উৎসে থাকবে শিল্পীমনের কোন অন্তনিহিত সংশয়-সমাধান- 
প্রয়াস । টলস্টয় বলেন, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ষে-হুষ্টিতে আংশিকভাবেও বর্তমান 
তাকে বল! চলে শিল্পকর্ম, আর যে-ন্ষ্টিতে এর একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত, 
তাকে ঠিক শিল্পকর্ম নামে অভিহিত করা চলে না। 


5৬ সাহিত্য ও শির্পলোক 

প্রেঠ শিল্পকর্ষের লক্ষণ নির্ণয়ে জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকাশের স্বচ্ছতার উপরে 
যে বিশেষ জোর দিয়েছেন এই যুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পীমহলেও তা স্বীরূত হবে 
না নিশ্য়ই। শিল্পে মানবমনের যে ভাব ও ভাবনা রূপ পায় তা শুধু চেতন 
স্তরের নয়, অবচেতন স্তরেরও। এই অবচেতন মনের স্তরে মাঘের যে সমস্ত 
চিন্তা নিত্যনিয়ত ক্রিয়াশীল, তার ব্প মানুষের জ্ঞানের জগতে অস্পষ্ট, অ-চ্ছ। 
সে অস্পষ্ট ও।ব, অনুভূতি, অতীন্া, বা বেদনা! যখন শিল্পীর শিল্পহঠিতে আত্ম- 
প্রকীশ করে, তখন সে শিল্পে অস্পষ্টতা আসতে বাধ্য। শিল্পে এই অষ্পষ্টভার 
্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশের প্রতীকী আন্দোলনে (8/70001736 
য3০৮৪7700)। প্রাচাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্্নাথও এই অস্পষ্ট গ্রতীকী শিল্পের 
(350১017512৮) সমর্থক । তার কোন কোন সার্থক নাটকে ( অচলায়তন, 
রক্তকরবী, মুক্তধারা, কালেব যাত্রা প্রভৃতি ) এবং মানবমনের স্ুক্ম ভাবব্যঞ্জনাময় 
কাব্যধর্মী কোন কোন উপন্যাসে (চতুবঙ্গ ) আধুনিক শিল্পীর এই প্রতীকতাগ্রীতি 
প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। _ সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
দেশেবই শতিরীশস্বই শিল্পী এর বিদগ্ধ শিল্পসমালোচক প্রতীকী শিল্পকে 
রসোততীর্ণ শিল্পের নিদর্শন হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছেন । রবীন্দ্রনাথ তার “2/75074- 
1%) নামক গ্রন্থে সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্পষ্টত; ঘোষণ। করেছেন £ “01621 
2633 13 17016 10006592111 1102 0221% ০0: 0106 1170990 11771001020 89060 
9£0])6 ৮.৮ পাশ্চান্ত মনীষী এডমণ্ড বার্কও সত্যের অস্পষ্টতার অমর্থনে 
বলেছেন ১ 24৯01571969. 5 20000000200 102 2 11005 2069, 
আমাদের যে অনুভূতি যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের জগতে সীমাবদ্ধ সেই অনুভূতির 
প্রকাশও স্থচ্ছ। কিন্তৃষে অন্টভতির উত্স মান্তষের ভাবনির্ভর অন্তলেক দে 
অনুভূতির প্রকাশও অস্পষ্ট__-রহস্তময ৷ পাশ্চাত্য শিল্পী-মনীষী জোশুয়া রেনজ্ডস্‌ 
সেজন অস্পষ্টতাকে বলেছেন একপ্রকার মহৎ ভাবের অভিব্যক্তি) (05০20 
13 0736 807 0 008৩ 91011706 )। যে সৌন্দর্য স্বরূপে প্রকাশিত সেই সৌন্দর্যের 
ভিতর মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছন্দবিহারের অবকাশ পায়, কিন্তু কল্পনা অবাধে পাখা 
বিস্তার করতে পারে না। অস্পষ্ট সৌন্দযের ভিতরই মানুষের কল্পনা-বিকাশের 
অবকাশ আছে। সেইজন্য আধুনিক সৌনর্ধতাত্বিকমাত্রই স্বীকার করেন রূপক 
এবং সাঙ্কেতিক শিল্লেই শিল্পের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। 

জীবন-শিল্পী টলস্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম পরিচয় হল তার ঠনতিক 


শিল্পোৎকর্ের লক্ষণ ১৭ 


আবেদণে। যে শিল্পের বিষয়বন্ত প্রয়োজনীয় এবং আবেদন সর্বলোকারী সে 
শিল্প নীতিনির্ভর হতে বাধা । কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীর! তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তৃলবেন, 
সুনীতি-দুর্তির প্রপ্ন তুলে ব্যাপারটিকে ঘুলিয়ে তোলা হয়েছে, শিল্প তো! নীতি- 
শাস্ত্রে কোভ্‌ নয় যে তা নীতিমূলক হতে বাধ্য। শিল্পের উদ্দেস্ট রসম্ষ্টি, এবং 
এই রম সৌনর্যলন্ভব। অতএব যে শিল্পকর্ষে সৌন্দর্যের নিখু'ত প্রকাশ হনব সেই 
শিল্পই শ্রেঠ। কিন্তু কথা ওঠে, যে শিল্পের আবেদন দুর্নাতিমূলক সেই শিল্পকে নুম্দর 
স্টিকর্ম বলা চলে কিনা? আমানের দেশের অরবিন্দ ছিলেন তবজ্ঞাণী 
মনীবী। সৌন্দযের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-__যা! ৪9075009119 ১৩৪- 
1491) ভাই সুন্দর ৷ আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আর্টের 
অহেতুকী প্রেরণাকে স্বীকাব কবে নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম অজ হিসাবে 
নীতিবোধেব প্রেবণাকেও স্বীকার করতে কৃষ্টিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে 
দুনাঁতির 'আবেদন চিত্তের উত্তেজনায় এবং ম্নীতির আবেদন চিত্তের প্রশান্তিতে। 
তিনি বলেন, 'উত্তেজনাকে আনন্দ ও বিক্ৃতিকে সৌন্দধ বলিয়া তল করা 
মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক", কিন্তু 'সৌন্দর্ধবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে 
চিত্তের শান্তি চাই।” ( সাহিতা, পৃ. ৩৪) 

শিল্লেব উৎকর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্নাথেৰ এই ভাবগভীব কথাটি আমার্দের আধুনিক 
শিল্পীদের বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য ৷ 

শিল্পন্থষ্টির উৎ্ক্ষ সম্পর্কে উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌ শিল্পকর্ম 
অমম্পূ্ণতাব লক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। প্রবীণ শিল্পী 
টলস্টয একপেশে শিল্পস্থষ্টিব শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভ|বে : 

ক. গে শিল্পকর্মে শুধু বিষষবস্তরই প্রাধান্ 
ীখ শুধুমাত্র আঙ্গিক-সৌন্দধে যে শিল্প স্বতত্ 

গ. যে শিল্প গুধুমান্র অকৃত্রিম হ্ৃদয়ানুভূি প্রধান 

শিল্পন্থির গ্রকাবভেদ বিঙ্পেষণ করলে দেখা যায় ওরু৭ শিল্পীদের শিল্পপ্রয়াসে 
হয়তো অকৃত্রিম আছে, কিন্তু তাদের বিয়ঙ্নবন্ততে গুরুত্বের অভাব, কিংবা ফর্ষে 
আপেক্ষিক সৌন্দযেব অভাব । অপবণক্ষে প্রাচীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিষয়গৌরবে 
গৌরবান্বিত হলেও আর্গিক-সৌন্দধের হীনতায় শ্লান। আবার মৌলিক 
প্রতিভাহীন শিল্পীর বচনায় বিষয়গৌরব এবং অন্কত্রিসহার উপর প্রাধান্থ বিস্তার 
করে সাধারণতঃ আঙগিকস্জার চমকগ্রদ খজজল্য। 

্‌ 


১৯ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


দিল্লন্ষ্টির চরমতম উৎকর্ষ সম্পর্কে শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয় নি, 
কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে বিভিন্ন যুগের শিল্পরচনার ধারার প্রতি 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক যুগে শিল্পহষ্টি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন 
করে বিকাশলাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্লাসিক যুগের শিল্পরচনায় 
বিষয়বন্তর মূল্য স্বীকৃত হত বেশী। পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে স্পষ্টতা ব 
আন্তরিকতার দাবি যত প্রবল হষে উঠেছিল তা ছিল শিল্পন্থষ্টির প্রথম যুগে 
অন্তপস্থিত। মধ্যযুগে দেখা যাষ, শিল্পকর্ধে সৌন্দর্বস্থষ্টির দাবি উঠছে প্রথর হয়ে, 
অথচ যে বিষয়গৌরব বা শিল্পিমনের 'অকুত্রিমতা পূর্বযুপ শিল্পন্থ্টির উৎকর্ষের লক্ষণ 
বলে স্বীকৃত হত তার মূলা গেছে অনেক কমে । আবার বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, 
শিল্পের দাবি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অক্ত্রিমতা৷ ও বাস্তবধমিতার উপর ৷ অথচ পূর্বদুগের 
শিল্পো/ৎকর্ধেব মান হিসাবে ষে সৌন্দঘ, বিশেষতঃ বিষয়গৌরবের থে দাবি মৃখ্যভ: 
দ্বীকৃত হত-_-সেই মানেব যথেষ্ট অবনতি দেখা ষাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের শিল্পকর্মে 
বিষয়গোরব স্বীরুত হলেও সে শিল্প ক্রমশ: অস্পষ্ট, সঙ্কেতধর্মী এবং ভঙ্গী প্রধান হবে 
উঠছে। এ ছাডা এ যুগের বিশিষ্ট-রাজনৈতিক-মতবাদী শিল্পীদের মতে শিল্প সে 
পরিমাণে সার্থক ঘষে পরিমাণে তা সমাজেব প্রযোঞ্জনের দাবি মেটাতে সমর্থ ॥ 

অনাগত ভবিষ্যতে সমাজচিন্তার পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে শিলোংকর্ষের মান 
সম্পর্কে মানুষের ধারণ। যে আরও পরিবদ্তিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । 


/% 
শিল্পী ও শিল্প 


আমাদের প্রাচীন পুবাণকাবেবা কবি বা শিল্পীকে তুলনা করেছেন প্রঙ্জাপতি 
বাব্রদ্মাব সঙ্গে (“অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি: )। জগত ব্রহ্ধ 
সথষ্টি কবেছেন এই বহিবিশ্ব ও প্রাণিজগৎ। সেই বহিধিশ্ব এবং প্রাণিজগৎকে-- 
বিশেষ করে মানবজীবনকে কেন্দ্র করে শিল্পী স্থা্টি করেন অনুভূতিনির্ভব একটি 
সৌন্দঘলোক-_-যে জগতের সৌন্দর্ঘ ও মাধুর্য মানুুষর মনে এনে দেয় অনির্বচনীয়ের 
ইঙ্গিত। রূপকে অবলম্বন করে শিল্পীর যাত্রা কিন্তু পাতীত রসলোকে শিল্পীর 
যাত্রা শেষ। রূপলোকের সৌন্দ্ঘ সাধাবণ মানুষেরও দৃষ্টি গ্রাহ্থ, কিন্তু রদলোকের 
সৌন্দর্য অস্ফুট, অবাক্ত, অন্ুভূতিগ্রাহথ__-সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেই লোক পর্ব 
পৌঁছয় না। সে লোককে বলা হয় শিল্পলোক। যেবদৃ্র সাহায্যে শিরী সেই 

॥ অক্ফুট সৌন্দধলোকের ছবি দেখেন, তাকে বল! চলে 'তৃতীয় নয়ন'। সেই তৃতীয় 


শিল্পী ও শিল্প ১৯ 


ক্ষুব সাহাযো শিল্পী যখন একটি অনির্বচনীয় জগতের দৃশ্য দেখে ছবিতীয় ভূবন 
সথ্টি কবেন তখন তাঁর অত্তার উত্তনণ ঘটে : অগংশ্রষ্টার সঙ্গে একাতত! অন্ভব 
করেন তিনি। দেশকালের সীমোন্রীর্ণ নিজের দেই দিবাসত্বার দিকে চেয়ে শিল্পীর 
কে তখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে পবম বিম্ময়ের বাণী £ 
হে মো'ব দেবতা) ভরিথ1 এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। 
আমার নয়নে তে মাব বিশ্বহথবি 
দেখিয়া লইতে সাধ যা তব কবি-_ 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি 
শুনযা লইতে চাহ আপনার গান ॥ 
আমাব চিন্তে তোমাব স্বন্টিখানি, 
রূচিঘ্া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী। 
তাবি সাথে প্র্থ মিশিবা তোমাব প্রীত 
জাগাযে তুলিছে আমাৰ দকল গীত 


আপনাবে তৃমি দে খছ মখুর বসে 
আমাব মাঝ রে নিজেরে করিয়া দান ॥ 


প্রকৃত শিল্পি সতত! সেই প্বাসত্তা, শিপিমনের আনন্দ সেই দিব্যোন্মা?। 

যে শক্তিব সাহাযো শিলী এই দিব্য[ষ্ট পভ কবেন, সেই শঞ্জিকে বলা চলে 
প্রতিভা । প্রতিভাবান মানুষ মননশী ন ম হাষব মত শুধু বস্তকে তার ম্ববপে দেখেই 
তৃষ্ত নন, বস্থব মধ্যে বাস্তবাতীত মভিমা উপলব্ধিত্হ ভাব আনন্দ। প্রতিভাকে 
তাই আমাদের মণীধীবা বশে গে ছন “অপুধ বন্ত নির্মাণক্ষম গ্রচ্জা ৷ জার্মান 
দার্শনিক মোপেনহাওষাবও প্রতিভার ধর্ম খিশ্লেষণ কবতে গিয়ে তাব সুবিধ্যাত 
£106 50110 23 ৬৬1]] 200 10০2৮ গ্রন্থে বলছেন ১ 40960193 180103 8০ €০ 
51006 1778510 21855 হা আচ0 20] 06056586002] 270. 5121080217৮ 
89069196০03 ০01160060 210 [12060 11) 11১5 01621690 1181) 2100. 
৮7105 13 28001001702] 2170 [01610 13 161৮ 00 

প্রতিভার গোপনশ-্ত শািইত বষেছে বস্তব স্বস্ছ ও নৈর্ব্যক্তিক ধাবণায়। শু 
তাই নয়--বস্তব অসার অংশ.ক বর্জন কবে সারাংশ গ্রহণ এবং ব্যক্তিসতার মধ্যে 
বিশ্বসত্তার উপলব্ধিও প্রতিভার অন্ততম ধর্ম 


২৭ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


অছছুংবোধকে অতিক্রম করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্তে এই চির- 
অঙুপ্তিই প্রতিভাবানকে অনেক সময করে তোলে অসামাজিক, বাস্তবজ্জানবঞ্জিত 
এবং অন্ভুত। বাত্তবের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হলে তার মন হয়ে পড়ে অনেক 
ময় উতক্ষিপ্ত। সোপেনহাওয়ারের মতে মান্টষ যে পরিমাণে মননশক্কির দিক 
দিয়ে দীন এবং সাধারণতঃ বর্বররুচিসম্পন্ন (৮818৪: ) সেই পরিমাণে সে 
সামাঞ্জিক। প্রতিভাবান মানুষ সাধারণতঃ নিঃসঙ্গ, সাধারণ মানুষের মত তিনি 
সামাজিক মানুষের জঙ্গন্থখ লাভেব জন্য নিত্য লোলুপ নন--কারণ তিনি বাস 
করেন প্রধানত: অন্তর্জগতে। এই ধরনের মানুষের মানসপ্রবণতা, আনন্দ এবং 
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-গ্রসঙ্গে সোপেনহাওয়ার বলেন £ €[5৩ 0168507৩ 11710) 
11৩15062505 2020 21] 1705200900৩ 50209012001) 51101 ৮ 57003 
006 ৫0100705195 01006 20150 -501020016 1000 0100 076 05855 01 
1166, 8770. 76195 1 001 056 5806005 0526 100158565 010 00105010501) 
০006 016205699 01 00705016105 250 101 1015 069017 10106111699 
227)0106 2. 01016001)0 72,06. 0 170018.১? 
ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তি সঙ্গিহীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, কোন সময় 
তিনি উন্মাদ পধস্ত হয়ে যান। এই সাময়িক উন্মত্ততা অবশ্ত ভাবোন্মার্দের অবস্থা । 
সীমাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা৷ তাঁর অন্তরে বেদনাবোধেব সঞ্চার করে । এই বেদনাবোধ 
তার কল্পনা এবং অন্তদুর্টিকে প্রসারিত কবে । মনের এই ম্পর্শকাতরতা প্রতিভা- 
বানের মনকে সঙ্কার্ণ বাস্তন পরিধিমুক্ত করে স্থাপন রে একটা উদার-প্রসার 
জগতে । আরিস্টটল মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন--“৩ 
075007579151)00 0] [1711050121)% 1১011609১ 7১0০0 01 91 21017621 £0 106 
221] 98 2. 22061200170) 01009612750 প্রতিভাবান বাক্তিরা ষে কিন্বৎ- 
পরিমাণে উৎকেন্দ্িক রুশো, বাইরন, আলফিক্নারি (415৩8 ), সোপেনহা ওয়ার 
্রত্ৃতির জীবন তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । কিন্ত এ কথাও সত্য মানবসমাজে প্রক্কত 
আভিজাত্য দেখা যার এই অর্ধোন্মা?, প্রতিভাবানদের জীবনে । 
প্রকৃত শিল্পীও জগতের সেই প্রতিভাবান মানুষেরই শ্রেণীভূক্ত । তার 
ক্পর্শকাতর মন যেমন জগতের সুখ-দুংখ, উত্থানপতন এবং আনন্দ-ব্দনার প্রতি 
লাধারণ মানুষের চাইতে বেশী সচেতন তেমনি মানসিক অনুভূতি ও জাগতিক 
'ফত্যকে হষ্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলবার জন্য তার হাতে যে যাছুদ্ডট ছে 


শিরী ও শিল্প ২১ 


জধারণ মাধ তার সন্ধান জানে না। চারিদিকের নৈরাষ্ঠ ও হতাশার যোগ 
এই যাছুদণ্ডের সাহায্যে শিল্পী আবিষ্কার করেন এক নতৃন অর্থে পরিপূর্ণ জগৎ । 
শিল্পীর এই অনহ্যলাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ডান্‌ হাক্সলি তার “নৃত্য 2০0 
৩০5৫৮ গ্রন্থে বলেছেন--%0 21036 হও 2 0020 5058060৮৮15 9৩6৩ 
80018 002) 0১০৪৩ 01 00020000102 90005020555 ০০০১ ৮110 & 
01511311086 100 195 11109৩ 21016 075000) 110 026 0210 01000 টগর 
৩2723 02 1710016700 02379060060 06930110--1005/ 1762171759 250 
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, শিল্প জীবনাশ্রদী । কিস্তুসে কোন জীবন? যে জীবনেব সঙ্গে মঙ্গলপত্য 
 বাঁঅধ্যাত্বোধ জাত সেই জীবনেৰ প্রকাশে শিল্প একটা গভীর অর্থলাভ করে। 
কিন্তু শিল্পের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই অর্থপূর্ণ জা"নেব রূপান্কণ নয়, দে কাজ হল 
তত্বদশ্াব। মনীষী শীঅবধিন্দ বলেন, জীবনের এই মঙ্গলসত্য বা অধ্যাত্মববোধ 
যখন শিল্পী যাদুদণ্ডের স্পর্শে একটি অনির্ব»নীয় স্থুন্দব রূপ লাঁভ করে তধনি 
শিল্পকর্ম ভয় সার্থক-_ স্কুল ইন্দ্িঘগ্রান্থ বস্তপ্গতে তখনি শিল্পীব স্বাতন্ব্য দীপ্যমান 
হয়ে ওস্ঠ। তাহ-ল বোঝ। গল, জীাবন(নিভব সৌন্ধথেব প্রকাশে বা আবিষ্কারেই 
শিললেব সার্থকতা । কিন্তু শিপ্লীব যে য ছৃণ্ডের কথ! উল্লেখ কা হল সেই যাদুদগ্ 
কি? অপব কখয শৌন্দব কষ্ট শিব উপকরণ কি? এ অম্পর্কে মনীষী 
গ্রাঅরবিন্দ বোন 2 05055 ০০১4) ০91 06800 [22186366023 
06৪8৮ 2১11) 10215.14] 0101) ০৬৮. এব পবনুহর্তে প্রশ্ব উঠে সৌন্বধ 
কি? এাবশয়ে মনীষা আঅবধিন্পব খাখ্যা অততস্ত স্পঞ্ঈ। তিনি বলেন, 
বহিবিশ্বেব যে দৃশ্য ম নু'ষর চেতনাকে চপশ কবে বা দুষ্টিশ।ক্রুতে বিভ্রঘ ঘটা্ব তাকে 
ঠিক সৌন্দঘ বলা চলে না । পৌন্দষেশ প্রক উৎস মান্গ ষব হৃদযে, মানষেব মনে । 
যে ভাবধস্ত মান্তষের শীতিবোধ ব। অয ম্ম বাঁধকে জাগ্রত কবে কিবা মান্ষের 
মননশীলতাব উপবে কল্পলোকের ছাযাপাত ববে--তাই হল সৌন্দয। অগতের 
মহৎ শিল্পীমাত্রই তাদেব শিল্পকর্মে রূপ দেবাব প্রস্াস পান সেই মণননির্তর এবং 
জীবনসম্ভব সৌন্দ্ধান্থভৃতির | 

এ পর্যায়ে এসে আধুনিক সমাজ-সচেতন চিগ্তাশীল ব্যক্তির মনে জাগ্রত 
হয়েছে শিল্পীব ভূমিকা সম্পর্কে নতুন পরিজ্ঞাসা। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, জীবনের 
মহৎ এবং বৃহৎ সত্যকে সৌন্দর্যের প্রচ্ছদে প্রকাশ করাই কি শিল্পি-জীবনের চয়ম ও 


হ সাঁহিতা 'ও শিল্পলোক 


পরম শলীর্ঘকতা? এর মধ্যে কি শিল্পীর সচেতন এচারধগিতা প্রকাশ পায় না? 
শিল্পীর ভূমিকা! এবং গএুচারবের ভূমিকা কী এক? 

আর্থার কোয়েস্লার এযুগেব এবজন বিদগ্ধ মননশীল ব্যক্তি । তার বিখ্যাত 
“পণ 5০৪1 220 0135. 0:020001527০ গ্রস্থে তিনি শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে 
আলোচন1 করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন, শিল্পজগতে মননবিহীন নিছক 
সৌন্দ্ধচচর্চ। যেমন মানস-ন্লাসেব পবিচাষক, শিল্পীব সচেতন প্রচারধমিতাব মধ্যেও 
ঠিক সেই ধবনের মনোভাবেহই পবিচয পাওয়া যায়। শিল্পী যখন সচেতনভাবে 
কোন বাণীগ্চাবে ব্রতী হন, তখনি বুঝতে হবে তিনি তার শিল্লিসত্াকে বিসর্জন 
দিয়েছেন। এব” এই অত্মধিলুপ্তিক কল কৈবল্যবাদীদেব পলায়শী-বৃত্িরই 
সামিল বলা চলে । কলাকৈবল্যবাদীবা যেমন নিছক সৌন্দ্ষচর্চ|ৰ মাধ্যমে মানস- 
বিলাসেব রাজ্যে মুক্তি খোভেন, তেমনি গচাবধর্মণ শিল্পীব সচেতন শিল্পকর্ম আর 
এক ধবনেব হানস বিলাস (71511810197) )যে বিলাসের রাজ্যে শিল্পী 
জীবনের ডবল সমগ্তা এব" বিখোধেন সহজ সম হান অনুকম্কান করেন। |] 

পূর্বেই বলা হয়েছে ওরুত শিল্পী নিজ । সমাজনেতার ভূমিকার অবতীর্ণ 
হয়ে জাতীয সমস্া জমাধানে চেষ্টা উপ বর্ম নম, তার কাজ হল সেই সমস্যাব 
শিল্পরপ দানে । তীাব প্রৰৃত ভৃহিব। প্রচাবকেব নয় বব* আন্দোলনকারীব। 
শিক্ষাদান, বাণীদান, কি“ব। জনন্তা-সমাধানের কাজ তিনি ছেঁডে দেবেন সমাজের 
অপর কর্মীর উপর । কিন্তু পশাজনে তান হাতে যে উপকবণেব অভাব, সেই 
শিল্পোপকবণেব সাহায্যে সামাজিক মগ্রথের মনে তিশি জাশিষে তুলবেন এমন 
তীব্র অস্তরাবেগ যার জাহাধ্যে সকল জ্মস্তখব সমাধান অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্ল্পী নিঃসঙ্গ হলেও তাবও একট? শুনির্দি্ট সামাজিক 
দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আর্থাব কোঞ্জেস্ণার তার উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন 
কথাশিল্লীর কর্তব্য অম্পর্কে। কথাশিগী যখন উপন্যাস বচনা শুরু কবেন তার 
তখনকার অবস্থাকে তিনি তুলন1] কবেছেশ জমুদ্রগামী যুদ্ধ জাহাজের একজন 
কাঞণ্চেনের সঙ্গে-_যে কাধেনেন পকেটে রয়েছে তাব ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য সম্পকে 
শিলমোহরাক্কিত একখানা নির্দেশনামা। জমুদ্রের বুকে উপস্থিত হয়ে কর্তৃপক্ষের 
নির্দেশ পালন করবাব জন্য কাণ্চেন যখন চিঠিখানা খুললেন তখন তিনি দেখতে 
পেলেন সে নির্দেশ লিখিত আছে অদৃশ্য কালিতে (15157515 100 )1 সে 
নির্দেশনামাটি তিনি পড়তে পারলেন ন৷ সত্য, কিন্ত সব সময় তিনি সচেতন হয়ে 


সৌনাধবোধ ও বুষস্া হত 


রইলেন যে, একটি ছুনি্িষ্ট কর্তব্য সম্পাদনই তার জলযাত্রার উদ্দেশ্তা। এ কথা 
তিি এক মিনিটের শন্যও ভূলতে পারেন ন! যে, ষে জাহাজের তিনি সর্বাধিনায়ক 
সেটি একটি প্রমোদতরী নয়,-_সেটি হল যুদ্ধজাহাজ । এ ছাড়া তার পকেটে তার 
ইতিকর্তব্য সম্পর্কে যে অনৃষ্ঠ সংকেত আছে সেই সংকেতই তাঁকে সর্বক্ষণ সচেতন 
করে রাখে নিজের দায়িত্ব মম্পর্কে। 

শিল্পীর উপর সমাজের দাবি সেরূপ অদৃশ্য সংকেতে লেখা । ফে-শিল্লী সেই 
দাবি সম্পর্কে যত বেশী সচেতন তাঁর শিল্পকর্ম তত বেণী সার্থক। 


লৌন্দর্যবোধ ও রসহটি 


সৌন্দর্ানুভূতি পরিশীলিত চিত্তের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্বি। মামবমনের এ 
প্রবৃত্তির বিকাশেই ঘটে বসের উদ্বোধন এবং বিভিন্ন শিল্পমৃন্তির মধ্য দিয়ে হয় এ 
বসের জাগরণ। রস বজ্টি ভাবদ্হৌী হলেও প্রাচীন আলংকাবিকেরা তাকে 
আনন্দের সঙ্গে অন্বর্থ বলে বর্ণনা কবেছেন। সে আনন্দ অবশ্য বেদনাসস্তব। এ 
যুগেব বসিক কবি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন £ 

অলৌকিক আনন্দেব ভার 
বিধাতা যাহারে দেন তাব বক্ষে বোনা অপাব 
তার নিতা জাগবণ। 

বাস্তবিকই যে পযন্ত (সীন্মধসচেহন বসিক ব্যক্তি আপন স্বায়সংবেদনাকে 
বপেব মধ্যে বাগুন! দিয়ে একট! অপূর্ব শিল্পঞতে মণ্ডিত কবতে না পাবেন, সে- 
পযন্ত তিনি আত্মগেলা- উদামীন। অবশ্য তার এই সামগ্রিক মাআবিলোপের 
মধ্যে কষেছে চিবওরে আত্মপ্রত্টাব এক উগ্র কানা । জাগতিক ধন মান, 
আপাতন্থথেব ক্ষদ্র খণ্ড 'আকাজ্ষা গ্রলুদ্ধ কত পাবে না াব চিৎ-বুতক্ষ 
অন্তপকে দৃষ্টি তাব স্থ্যমুখাব মহ উধের্ব-ব্ত উধ্বে,২-অমবত্বের দুর্লভ 
আজনখানি যেখানে সার্থক শিল্পীর জন্য সণ্বক্ষিত। কানা টার শুদূরপ্রসারী, 
মানস-দৃষ্টি তার বিশাল, অন্তপ্ততিব বিস্তৃতি তাৰ দেশঞাল্বে শীমোতীর্ণ। তিনি 
চান অমুতের আশ্বাদন, ক্ষুদ্রেব মধ্যে বৃহতের উপলব্ধিজাত 'মহাম্খ। | যশেৰ 
আকাশে উজ্জ্বল ধবতারাটিই কেবল তার লক্ষ্য, নিপ্রভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলি মিট 
মিট, করে তাঁকে লক্ষাত্রষ্ট করতে পারে না কখনও । স্থুল বস্তধর্মী সামাজিকেব 
চোখে তিনি ধনহীন, মানহীন, খেপা, খেয়ালী, রিক্ত--একেবারে রিক্ত, কিন্তু মনে 
মনে তিনি জানেন, ভাবরসেব এশ্ব্ধে তার সন্ধদয় অন্তরখানি মধ্যা-ন্থ্ধের মত 
দীপ। 

অনুভূতিকে আশ্রয় করেই সৌন্দর্যচেতনা বিকাশ লাভ করে সহশ্রদল পক্লের্‌ 


সৌনর্থযোধ ও গস . % 
মত। ষে শিল্পীর অনুভূতি যত বেশী গভীর ও বিস্কৃত তার সৌন্বর্ঘচেতনাও তত 
বেশী তীব্র ও ব্যাপক । এ শ্রেণীর শিল্পীর সাধনায় শিল্প উত্তীর্ণ হয় জীবনশিল্লে। 
স্থির অনাদিকাল থেকেই জগতের সর্বত্র প্রক্কৃতিব বিচিত্র সৌন্দর্য তরক্কিত---কিস্ত 
সে সৌন্দর্য বহুকাল যাবৎ সাধারণ মানুষের স্কুল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনি । মাধবীকুজজে 
ত্রমর ঘুরে মরে কেন, তরুকে আশ্রন্ন করে লতা! লতিয়ে উঠে কেন, চাঁদের সঙ্গে 
চকোরেষ, বিছ্বাতের সঙ্গে মেঘের, সাগরের সঙ্গে তটিনীর, প্রভাতম্ধের সঙ্গে 
কমলের, নতৃন আধাঢের মেধেব সঙ্গে চাতকের কোন প্রকার আত্মিক সম্পর্ক আছে 
কিনা, সভ্যতাবিকাশের পূর্বে বহুদিন মানুষ তার কোন চিন্তা করেনি, চিন্তা করার 
প্রয়োজনও বোধ করেনি । শুধুমাত্র জৈবিক প্রষোজনেব সীমা মানুষের সকল 
জীবনপ্রপ্নাস সীমাবদ্ ছিল দেদিন। কিন্তু টঈ দের দিকে চকোব যখন উড়তে থাকত, 
মেঘেৰ মধ্যে বিছ্যৎ যখন খেলা কবত, আষাটের মেঘগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চাতকেব 
আনন্দ-কলরব যখন ধ্বনিত হত, তথন সাধাবণ মান্ধষের মনে কোন প্রতিক্রিযার 
স্পট হোক বা না হোক, প্রথম অন্ুভূতিশীল কবিচিত্তে একটা! আনন্দ-বোনার সাড়া 
আজাগল। সেই আর্দিমতাধমী যুগে স্থুলপ্রবৃত্তিব মান্য যখন প্রয়োজনের দাবি 
মেটাতে ব্যস্ত, অন্থ৬বন্মম কবি তখন £ 
ম্ঘেখ মতন আপনাব মাঝে ঘনাযে আপন ছায়া । 
একা বসি কোণে জানিত ন্চিতে ঘনগন্ভীব মায়া ॥ 
অনুভূতিশীল ববি অস্তরবের আলোছাযাপ 2িজীন থেল। বার্থ হয়নি | প্রক্কৃতি- 
জগতেব বহস্তলীলাব শ্রিগুট অর্থ করিহ্ৃ"ষেব সত্যোপলব্ির বিদ্তাৎবিকাশে 
একদিন স্পষ্ট হযে উঠল। ববি বুঝতে পাবলেন। বহঃপ্রকৃতিব ভেতরও 
যে এত বহম্ত লুকিষে আছে, বন্তজগতে একে৭ সন্ধে অপবেব সান্নিধ্য কামনা যে 
এত তীব্র তাব মনস্তত্ব আব কিছুই শব--৬স হল পারম্প পঞ্চ ভালবাসা বা 
প্রীতির আকর্ষণ। শুধু বস্তজগতে কেন, ভাঁবজগতেও এ প্রেম প্রবৃত্তিকে কেন্জর 
করে স্ষ্টিলীলা অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত। কবি যখন তার সুগভীর 
অন্তরাম্গভূতি ও সুন্দর সৌন্দযবোধেব সাহায্যে এ বসপ্রস্রথণের সৃষ্টি করলেন তীর 
কাব্যে, গাথায় ও কাহিনীতে, তখন স্থুল প্রবৃত্তির সাধারণ মানুষ আশ্চধ হয়ে গেল 
তাব এ দিব্যদৃষ্টি দেখে। তদের মত এ পৃথিবীব অনুজলে পুষ্ট হলেও তার? 
কবির মধাদার আসন প্রতিষ্ঠা করলে। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে- -জগবশরষ্ট প্রচ্গাপতি 
্রন্ধার সঙ্গে তুলনা করে কবির উদ্দোশ্তে উচ্চাবিত হল প্রশংসার সোচ্চার বন্ধি। 


২ সাহিত্য ও পিগ্নলোক 
রসপিপাশর হৃদয়াপনে কবির স্থান চিরকালের জন্য নির্টষ্ট হয়ে গেল, কবির সাধনা 
সার্থক হল। 

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের শ্খদুঃখ, কারা-হাসি, আনন্দ-বেদনা ও বিরিহ- 
মিলনেব মধ্যে যে এত বৈচিত্র্য এত সৌন্দয লুকিষে ছিল, তাই বা কে জানত 1 
তার পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে হঠাৎ ট্রাজেডি ঘনিম্বে আসে কেন, কোন দুর্বার 
শক্তির নিষ্ঠুর নিশ্পেষণে কক্ষহারা নক্ষত্রের মত সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়,-- 
বহুদিন মানুষ তা বুঝাতে পারেনি । কিন্তু সাহিতাশিল্পী যেদিন অনুভূ'তিশীল 
মনের তুলিব সাহায্যে কাব্যকাহিনীতে, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে সে সৌন্দর্য 
ফুটিয়ে তুললেন, দিব্যৃষ্টিব দ্বারা মানবভাগ্যের ওপব নিষতিব প্রভাবের বথা 
আবিফষাব কবলেন, সেদিন সাধাবণ মানুষ বিস্মষে ও শ্রন্ধায তার নিকট মস্তক 
অবনত না করে পাবেনি। 

শিল'র সার্থক শিল্পায়নেব মৌপিক প্রেব্ণা হল তাহলে মানব-জীবনের প্রতি 
বিন্ময়মিঅিত শ্রদ্ধাবোধ, তত্র সহানুভূতি ও গতীব সেৌঁন্দঘবোধ। এ সৌন্দযদৃষ্টি 
একদিকে বাস্তবনির্ভ, আব একদিকে বান্তবাতীত। এ স্ুক্ধ সৌন্দর্াঙ্গ তির 
প্রেরণাতেই ম্মবণাতীত কাল থেকে কথ।ব জাল বুনে সাথক সহিত্য-শিল্পী ষে 
সৌন্দষের ইন্দরজাল সৃষ্টি কবেছেন তা চিবকাল পাঠকের মন ভুলিয়েছে, 
রসিকচিত্তকে শিল্পের আনন্দলোকে উত্তীণ কবে দিষেছে। জাতিতে জাতিতে 
বিদ্বেষ বিক্ষোভ ও গ্রলযদ্বন্দব হ্যত মান্ুষেব গুভনদ্ধি জাগবণেব সঙ্গে সঙ্গে থেমে 
যাবে, উত্তরকালে এ সমস্ত বিবোধের কাহিনী হযত ইতিহাস-অন্ুসন্ধিৎস্তর 
গবেষণার বিষয়বস্ত হযে ঈ।ডাবে, কিন্তু হোমার ভাঞ্জিল দান্তে ট্যাসো হাইনে, 
পেক্সপীয়র কাণ্দাস ভাববি মাঘ্ব-- জয়দেব চত্তীদাস রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিশিল্লীর 
জীবনবেদনা-স্পন্দিত কাব্যগৌবব চিবদিন কাব্যজগতে অস্ধপ্ন থাকবে, সকল যুগের 
মানুষের মনে বসবে জোগান দেবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও ইংরেজী 
ফরাসী নরওয়েজীয কথীদ আমেবিকান বাংল! প্রভৃতি নানান সাহিত্যের গল্পে, 
উপন্থাসে ও নাটকে মানব মনেণ এবং জীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন দিক নিয়ে যে 
অপূর্ব সৌন্দধ ও নিবিড বসস্ষ্টি হয়েছে তা বর্তমান ভাববিক্ষুধ রাজনীতির যুগেও 
মান্যের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও তৃত্তি এনে দিচ্ছে। 

নীরস ও নিজাঁব পাথরেব ভিতবও যে এত সৌন্দর্য ও মাধুর্ধের উৎস লুকি্ে 
আছে তাও কি সাধারণ মানুষ আগে বুঝতে পেরেছিল ? শিল্পী যেদিন আপন 


. সৌন্ধযোধ ও রসহা ২ 
সহজাত সৌন্র্যবোধ ও একাগ্র সাধনায় দিনের পর দিন সে রূপহীন পাথর কুঁদে 
একটি অপূর্ব-সজীব মৃত্ির স্থষ্টি করলেন, তখন সাধারণ মান্য সে শিল্পমৃতির 
রহশ্বময় দৃষ্টি ও বাকা হাসি দেখে বিমুগ্ধ না হয়ে পারেনি। মোনালিসার মুখে নে 
হাসিটি ফুটিয়ে তৃলতে, মাতৃত্বের স্নেহবসে সিক্ত ম্যাডোনার সেই অপূর্বসুন্ধর 
বাৎসল্যরস স্থষ্টি করতে, প্রেমভাবে বিহ্বল একুফ্ের ত্রিভঙ্গিম বঙ্ছিম ঠামটির রূপ 
দিতে, তথাগত বুদ্ধ এবং প্রেমপাগল চৈশুম্যের মুখে একটি স্বর ও শান্ত শ্রী 
বিকাশ কবতে শিল্পীকে যে কঙ দিন কত রাত্রি নির্জনে তপস্তা করতে হয়েছিল 
তার খবর কে রাখে? 

সাথক শিল্পস্থতির মূল রহস্য হল শিল্পের সঙ্গে শিল্লীব একাত্মতাবোধ। তাদা্মা 
শা হলে শিশ্পীর শ্ল্িবচনা কথনও জীবনশিল্পে বূপাস্তবিত হতে পাবে না। গ্রীস 
দেশের প্রাচীন কাহিশীগুলিব সঙ্গে ধাদের পবিচন্ব আছে তাবা জানেন, শিল্পী 
কিভাবে তাব সষ্ট নাবীমৃঠির দেহেব লীলাধিত ভঙ্গী ও চোখের যাছুকখী দৃষ্টি 
দেখে মে মৃতিব সঙ্গে নিজে প্রেমে পডে গিষেছিলেন। তাবপরে তাঁর আবেগ 
বিহ্বল অন্তবে তীব্র সৌন্দধপ্রীতি দেখে প্রেনের দেবতা এপোলো৷ সে পাষাণ- 
প্রতিমার ভি প্রাণ সঞ্চারিত করেছিলেন। কাহিনীটি প্রতীক্াধমী সন্দেহ 
নেই । লৌন্দযণ্তনাব গতীবতাব ফলে শিল্পের সঙ্গে শিলী যে একাত্ম হবে যান 
তার চমৎকাব ব্যাধ্য। উক্ত গ্রাক কাহিনী । 

প্রাণহীন কঠিন প্রন্তবগ্ড থেকেও সৌন্দযবোধের সাহায্যে যে চিরস্তন রসস্থষট 
করা সম্ভব তাঁর শশরষ্ঠ নিদর্শন মেলে লুভরেব মিউাজবমে জংবক্ষিত প্রাচীন গ্রীক 
মডেলের মৃিগুলি দেখলে । ভাম্করশিরীর এই নৌন্বযচেতনাব অতিব্যক্তি শুধু 
ঈতগাল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হযে থা্কনি, কানের পবিব্র্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের জীবনসাধ্য শিক্পগ্রচেষ্টা যাতে চিবততরে লুপ্ু না হয়ে যাষ, সেজন্য 
তাব! পাহাড়ের গায়ে কঠে।র পাথর কুঁদে তাদের শিল্পন্থঙিকে চিবস্তন রূপ দেবার 
চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশেব অজস্তাইলোরাব গুহাগুলিতে এরূপ শিল্প- 
প্রয়াসের চমৎকার শিদর্শন মিলে। প্রাচীন গ্রীন্নের শিল্পচেতনামুগ্ধ একজন 
আধুনিক রোমান্টিক কবি মে বিশ্বৃত ঘুগের শিল্পী ও শিল্প-রচনার প্রতি ষে বিশ্রিত- 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তা আজও রসিকজনেব চিত্তকে রসাভিষিক্ত করে। 
বান্ছল্য ভয়ে 402 & 075021 0: থেকে সে চমতকার অংশটি এখানে উদ্ধার 
করলাম না। স্থাপত্যশিল্পকে আশ্রয় করে মানুষের সৌন্দধবোধ যে কত গভীর 


হী সাধিত্য/৬ শিযালোক 
রাহি করেছে, তার নিদর্শন মিলবে প্রাটীন মিশরের পিরামিভ, আমাদের দেশের 
ফিনু, বৌদ্ধ ও মুললমান যুগের মন্দিব, চৈত্য, গুঁপ ও স্থতিসৌধগুলি দেখলে । 
কতগুলি অমহণ ও কর্কশ প্রস্তরথণ্ডে রম্মুসমঞ্জস সমাবেশে যে কি মহান 
ঘৌন্দ্যস্থ্টি হতে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। বুগযুগ- 
ব্যাপী সৌন্দববিলামী কত কবি এই সৌন্দধের বেদীমূলে কত ছন্দে ও কত রূপে 
নিজের প্রাণেব অর্ধ্য নিবেদন করেছেন তাব কোন সীমা সংখ্যা নেই। মানুষের 
রুচি ও কালেব পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে এখনও এ সমস্ত প্রাচীন শিল্পকীতি অনাদৃত 
বা উপেক্ষিত হয়নি। বরং এ যুগেও সে সমস্ত শৈল্পিঞ বীতিব সার্থক ও অসাথক 
অন্ভকরণ চলেছে দেশেব জবত্র। 

চিত্রশিল্পের মধ্য দিষে মানুষের যে সৌন্মষবোধ প্রকাশ পেয়েছে তা আবো 
সুষ্্প ভাবব্যগ্রনাসমূদ্ধ। সে জন্য এ শিল্পেব বসগ্রাহী চিবকালই স্বল্প ও নগণ্য। 
এ ধবনেব শিল্পীর সাধনাও নির্জন সাধকেব একাগ্র তপস্যা । এ জন্য এ ধরনের 
শিল্পীও জাগতিক মান যশের প্রতি একান্তভাবে উদাসীন । কোন্‌ স্থানে তুলিব 
পৌঁচ দিলে কোন্‌ ভাবটি গভীব ৬|বে ফুটবে, কোন্থানে একটি বেখাব টানে তাৰ 
কল্পনাব ভাবদেহটি শীলাধিত হয়ে উঠবে--এই হল চিত্রশিল্পীর প্রধান আরাধ্য 
বন্ধ। আপাতদুষ্টতে তাকে নিতাস্ত লক্ষ্যহীন মনে হলেও বান্তবিকপন্ধে তব 
লক্ষ্যও স্থির এব" প্ুব। সার্ক চিত্রশিরীব মানসকল্পনাব সামনে যে পযন্ত না 
স্নন্দর ঝপ ধরে দেখা দেয় সে পযন্ত তিনি অন্তস্তরূ মহামাগবেব মত। 

চিত্রশিল্পেব সাহায্যে রস্ষষ্টি শিষয়ে ধাব বারণা আছে তিনি জানেন, এ 
শ্রেণীর শিল্পের সার্থক বিকাশ হয অস্পষ্ট ব্যঞ্রনায়। শিল্পী দর্শকেব কল্পনার জন্যে 
অনেকখানি ফাক বেখে দেন আপন শিল্পবচনায। দে জন্তে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীব 
শৈল্লিক অব্দান শুপুমাত্র ইন্দিষগ্রাহ্থ নয়, কল্পনা নির্ভবও বটে। আমাদের দেশের 
প্রাচীন চিত্রশিল্পও ছিল ব্যক্নাধ্মী এবং অনুভূতিনির্ভব। এ যুগের অবনীন্দ্রনাথ, 
গগনেন্ত্রনাথ, নদ্দলাল প্রভৃতি সার্থক শিল্পীও প্রাচীন ভাবতীম্ন শিল্পপদ্ধতি 
অন্থুসবণ কবেই আধুনিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন । শিল্প-রচনার ক্ষেতে 
ববীন্্নাথ যে শুধু ব্যঞ্চনাসমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নয়, খেয়ালী কল্পনাও 
তীর শিল্পপ্রয়াসে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। এই জগ্নেই ববীন্্রনাথের 
চিত্রশিল্পেব ব্যঞ্রনা এত ছুর্বোধ্য এবং সাধারণ শিল্পসমালোচকের বিরুদ্ধ 
মমালোচনার বিষয়। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে চীনা জাপানী চিত্রশিল্পের বাঞ্জনা 


কথার মায়! ২৯ 


বোধ হয় সুক্্মতর ৷ তদের কবিতায় যেমন তার। ছুচারটি ছত্রে ও ত্বয় কথায় 
গভীর ভাবের ব্যগ্রনা দেন, তাদের চিত্রশিল্পেও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জন! লক্ষ্য করা 
ষায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিচারে সিলার (9০811167) একটি চমৎকার মন্তব্য 
করেছিলেন, 2৯) 20301310651 0050%/10 0৮ 81726 100 00086 এ মন্তবাডি, 
সর্বযুগের সধদেশের সার্থক শিল্পী সম্পর্কে বোধ হয় সমভাবে প্রষোজ্য । 
বৃত্যশিল্পীর মনে যে সৌন্দযবোধ জাগে তার রূপ দেন তিনি আপন দেহের 
লীলাধিত ভঙ্গিমায় । তবে এ শ্রেণীব শিল্পরচনাব উৎকর্ষ দেহ এবং মন উভদ্ষের 
উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে নৃত্যশিল্পের মে 
ব্যাপক চর্চা ছিল তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় কাব্যে বর্ণিত বেহুলা প্রভৃতির 
চরিত্রে। এ ধাবণাব ল্ুম্পষ্ট প্রমাণ মিলে কলিঙ্গ থেকে স্বর করে কন্যা 
কুমারিক! পযন্ত মন্দিরগাত্রেব নৃত্যবত মৃতির নিদর্শনগুলিতে এবং বৌদ্ধযুগের 
অজস্তাইলোরার গুহামৃত্ডি ও চিত্রগুলিতে। বর্তমান কালে উদয়শস্করের মত 
প্রতিভাবান শিল্পী ভারতেব নৃত্যশিল্লেব সে সুপ্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করে 
জগতের মধ্যে যশম্বী হয়েছেন। নৃত্যশিল্পে আমাদের ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য আদর্শের পাথক্য খুনই স্মম্পষ্ট। প্রাচীনকালে দেবপূজার উপলক্ষ্যেই 
অ'মাদেব দেশে নৃত্যগীভাগিব অনুষ্ঠান হত বেশী, সেজন্যে আমাদের নৃত্য শি 
ভক্তির ভাবটাই যুগে যুগে প্রাধান্ত লাভ করেছে। মুললমান যুগের দরবারি 
নৃত্যে অবশ্ত বিলাসের ভাবটাই প্রবল। পাশ্চাত্য দেশে নৃত্যানুষ্ঠান একট! 
সামাজিক ব্যাপাব, নিছক আনন্দ উপভোগই সে নৃত্োের প্রধান লক্ষা। পাশ্চাত্য 
জগতের নৃত্যশিল্পেব সঙ্গে সেজন্তে কিছুট। তুলন। চশে মুসলমানী দরবারি নৃত্যের । 
ভিন্মুর নৃত্যাশল্লেব সঙ্গে সে নৃত্যের সাদৃস্ত তাই এতটা ক্ষীণ। পাশ্চাত্য ভেগবাদী 
নুত্যেব জন্তে অবশ্ঠ পাশ্চাত্য জাত্িদের দোযষাবোপ করা চলেণা। এ শ্রেণীর 
নুত্যশিল্পের আদর্শ তাঁদের জীবনেব সঙ্গে সুসঙ্গত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যপরিকল্পনাস্ 
ভক্তি ও ভোগবাদী ছুটি জাতির জীবনাদর্শ চমৎকাব অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 
নৃত্যশিল্লীর ম৩ সঙ্গীতশিল্পীর যে বসস্টি তাও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ । 
তাৰ অন্তরে সৌন্দ্যবোধে যে বোনা জাগে তার রূপ দেন তিনি আপন কণ্ঠের 
স্বর, লয় ও তানের সাহ্কায্যে। শুধু কণম্ববে নয়, যন্ত্রঙ্গীতের মাধ্যমেও 
সঙ্গীতশিল্পী তার অস্তরের ভাষাকে যে রসরূপ দেন তা রসগ্রাহী মাত্রেরই চিত্তে 
বনবিস্তাবী বেদনার আভাস এনে দেয়। আমাদের প্রাটীন পুরাণে দেখা যায়, 
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দেধধি নারদের বীণায় শুরে নাকি নারায়ণের দেহাংশ পর্যন্ত ভ্রবীতৃত হবে 
গিয়েছিল। এ প্রতীকী উপাধ্যানের ভিতর প্রাচীন ভারতে যন্তরসঙ্ীতের 
উৎকর্ষই হ্কুচিত হয়েছে। প্রাণীন গ্রীক কাহিনীগুলিতেও দেখা যায় এ সুরের 
সাধনায় কত লোক বিবাগী পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু সেকালে কেন, একালেও 
সুরের সাহায্যে সৌন্দঘলক্ষমীকে বাধবার প্রত্যাশায় কতলোক যে গৃহছাড়া ছয়ছাড়া 
হয়ে গিষেছে দরদী ছাভা তাৰ খোজ কে রাখে? 

বর্তমান যুগ মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের যুগ। এ বিজ্ঞান মানুষের জীবনে এনে 
দিয়েছে বৈছযাতিক গতিশীল । লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের দিকে মানুষের গতি আঙ্গ 
অধ্যাহত। এ চঞ্চল জীবনপ্রবাহের মধ্যে শিল্পী আজও অচঞ্চল ভাবে 
সৌন্দধসাধনাষ আত্মমগ্র। তব শিল্পরচনা অবশ্ঠ যুগপ্রভাবে নতুন মূল্যে মূল্যবান 
হয়ে উঠছে, কিন্ত এও দেখ! যাচ্ছে সার্থক শিল্পীব সৌনদর্যসটি যুগাতিশায়ী। 
বর্তমানের খণ্ডিত জীবনদৃষ্টি অতিক্রম কবে সার্থক শিল্পী আজে! অখণ্ড জীবনরহশ্ 
অনুসন্ধানে তৎপর । ৬ম বহল্তবোধ বসগ্রাহী চিত্তে এনে দিচ্ছে বিপুল শাস্তি 
ও অপার তৃপ্তি। শ্রেষ্ঠ শিল্পগাধকের সেই ত শ্রেষ্ঠ পুবস্কার। বাস্তবের 
্ুকঠোব আঘাতে ফ্ান পৃথবী আজও শিল্পীর সৌন্দঘসাধনায় সজীব । মানুষের 
মনোমরুভূমিতে শিল্পী আজও পৌন্দবের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন। ভাইত 
আধুনিক সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত মানুষ আঞ্জও মন্ত্তত্বেৰ গৌরব নিষে 
বেঁচে আছে। নাহলে এযুগের মন্থযেব বাচা আদম বর্ধর যুগের বাচা হতে 
কোন অংশে গথক হত না। 
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কথার মায়। 

আমর! হামেশাই কথা বলি, কোন সময় কেজো। কথা, কোন সমস্থ বাজে 
কথা। কিন্ত কথার ভেতর যে অপূর্ব মাযা আছে, মোহ অছে, যার লোনার 
কাঠির স্পর্শে এক মুহূর্তে অপবে স্ব্য জব করে নেওযা যায সে কথাষাই 
ভুলে। আপন হ্ৃাদযেব মাধূবী মিশিয়ে কথাকে রসায়িত করে বল্‌তে পারিনে 
বলে আমাংদর কথাগুলো অনেক সময় বুদ্ধদের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, 
হত্ির শতলের মৃত ফুট উঠে অপরের অন্তরে মাধুষ বিস্তার করতে 
পারেনা। ধরুন ট্রেনে আপনি কলকাত| চলেছেন। আপনার ছুপাশে দুর্জন 
অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। দুঙ্গনের সঙ্গেই আপনার প্রথমে ভদ্রতা 
স্থচক আলাপ হয়েছে। ছু'তিন স্টেশন পাব হতেই দেখা গেল, আপনি 
আপনার ডানপাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে মশগুল হয়ে গেছেন, বী- 
পাশের ভদ্রলোকের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, তাকে 
আপনি চা-পান-সিগাবেট খাওর়।চ্চেন--তাথপর আপনার টিফিন কেরিয়ার খুলে 
পথের খাবারের অর্ধেক ভাগ করে দিচ্ছেন। শিথালদ' স্টেশনে পৌছবার 
আগে আপনি তার সঙ্গে কলকাতাব ঠিবনী বিনিময় করছেনণ। আর বী- 
পাশের ভত্রলোক শিঘালদ' স্টেশনের অনারণ্যেব মধ্যে কখন যে ছারিয়ে যাচ্ছেন, 
তা আপনি টেবও পাচ্ছেন না। 

এই যে পথেব হঠাৎ পরিচ্যের আলোকে আপনার স্পর্শকাতর অন্তরটি আর 
একটি উষ্ণ হযের সান্লিধ্যে এসে পডল তাৰ কাবণ কি? নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের কথার 
মধ্যে এমন একটা মোহ ছিল, যাতে ক্ষণিক্চের পবিচয়ে আপনি তার বন্ধু হয়ে 
গেছেন। কথার মায়া এমনি জিনিস । ভাল কবে বলতে পারলে তার মধ্যে লাগে 
পরশপাথরের স্পর্শ, গ্রভাতের অরুণমার আভা, জন্ধযার স্থযান্ত্ের রুঙ.। 

যেধানে কথা হতে কথা আসেনা, ব্যথ|। হতে কথা আসে, পে কথার 
মূল্যই নাকি বেশী! কারণ সে কথা গভীর, বাঞনাময়, মর্মস্পর্শী । কিন্ত 
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মান যদি সব সময় গভীর স্বরে কথা বলবার চেষ্টা করত, তাহলে জীবনটাই 
হয়ে উঠত অসহৃ, পরিবেশটা হয়ে উঠত থম্ধমে। স্বয়ং দার্শনিক কবি 
রবীজনাথ পযস্ত “গভীর ন্থুরে গভীর কথা” শুনিয়ে দিতে সাহস পাননি । 
বছরদিন ব্যথাগভীর কথ! বলে বণে হঠাৎ তিনি নিজের ব্যথাটাকে হাল্কা করতে 
চেয়েছিলেন “শুধু অকারণ পুলকে, ক্ষণিক গানের আলোকে, ক্ষণিকের গান 
গেক়ে। তাইত রবীন্দ্রকাবোর অনস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে লঘু-চপল ছন্দে লেখা 
ক্ষর্থিকার+ কবিতাগুলো শুকতারার দীপ্তি নিয়ে জন্‌ জল্‌ করে জঙ্ছে। 
ক্ষরণিক্কীর যুগের পর দীর্ঘদিনের কাব্য সাধনায় কবিব মনেব ওপর আবার 
দার্শনিকতার ভূত চেপেহিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি ষে এ সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছিলেন, তার প্রকট গ্রম।ণ হল তাব শেষ বয়সে ছেলেমেয়েছেব 
জন) লঘু-তরল ছন্দে লেখা ছডাগুলো। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি, জীবন- 
স্ব সম্বন্ধে তার চিন্তার গভীরতা কাবো রূপ পেয়ে তাব কাব্যকে করে 
তুলেছে সুদূর আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের মতে। অস্পষ্ট, ছায়াময়__অন্ততঃ সাধারণ 
পাঠকের কাছে । তাইত সহজ আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন তিনি সবল প্রাণের 
অধিকাবী শিশুদের-মানব সাহি ত্যর আদি বাহন ছডার ছন্দে লিখে । 

আসলে সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন স্ম্্ শিল্প উপভোগ করতে 
গিয়ে মানুষ হাব মধ্যে সমস্তাণ জটিলত] নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। 
মান্ছষের জীবনটাত এমনিই জটিল, সমস্থাসন্কল, বিসপিত। তাই সুকুমার 
শিল্পের মধ্যে মানুষে মন খোজে একটি উদাব মুক্তি। শুধু 
আধ্যাত্মিক তব্বপূর্ণ কথা ৩ শযহ--'অর্থনৈতি+ সামাজিক, বাক সমন্তা 
নিয়ে কথাব ঠাসবুনোনিও আজকাল কষ্টক্রিষ্ট মানুষেব কাছে অসন্থ হয়ে 
উঠেছে। সোজান্রজি নীতিগভ কথা বল্তে গেলেত আজকাপকাব তরুণদের 
কাছে অর্ধচন্র খাবাব ভয় আছে ' ডঃ জনসন, রাসকিনের কথা! তাই 
সুধোপীয় সমাজে শুধু আজ .কন, বহু বছৰ আগে থেকে লোকে আর 
পড়েনা । চালাক লোক ছিলেন মস্তেই, বারবোম প্রভৃতি মুবোপীয় সাহিত্যিক । 
লোকের মতিগতিব এ পবিবর্তন তার! লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তারা হাল্কা 
চালে মান্ুষেব মনতূলানো কথা বলে অত শীঘ্র পাঠক সমাজে জনপ্রিকস 
হয়েছিলেন। ইংরাজ সাহিত্যিকেরাও তাদের অনুসরণ করতে দেরী করেননি । 
হাল্কা চালে মনোময় মন্লিসী কথা বলে 1/21153 12070, এস 9 
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8১৩ 00818, 5 ৮ (29035 2101585 8৩1০০ প্রভৃতি রচনাএলেখক 
সাহিত্যের আসর মাৎ করেছিলেন। ইংরাজী রচনার ক্ষেত্রে ভাদের উপভোগ্য 
রচনার ধার! আজও বহন করে চলেছেন এ যুগের লেখকগণ। 

উনবিংশ শতাব্ীব প্রথম ভাগে বাংলা-সাহিত্যিকেরা ছিলেন একটু ভারিকৃকী 
চালেব। তাই তাদ্দের জ্ঞানগর্ত কথাগুলো আজকাল লোকে ভুলে গেছে। 
তারপর বাংল! সাহিত্যে তীক্কধী লেখক বস্িমচন্দ্রের আবির্ভাব । রচনাশৈলীর দ্বি্ষ 
দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইংরাজ-লেধক 75 0,০5যর সমগোত্রীছ । 
0৩ 0012575০6৮ লিখেছিলেন “7176 097/655075 0৫? 27517 02%7702 
আর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন “কমলাকাস্তের দ্র । উভযেই এ কথ। বেশ 
বুঝতে পেরেছিলেন, গভভীব কথার ওপব হাস্তরসের আলোক বিকীর্ণ কবে চিনির 
মোড়কে কুইনিন-এর মত করে না দিলে তাদের অর্থগৃঢ কথাগুলো কেউ গিল্বে না। 
তাইত আমব! দেখি উভয় লেখকেব নায়ক আফিমের নেশায় বুদ হয়ে জীবনের 
অনুভূত গভীর সত্য প্রকাশ করেছিলেন সরস সুন্দৰ ঝলমলে কথায়। “হিতং 
মনোহাবী চ ছুলর্ভং বচ:ঃ*__এই প্রাচীন মনীষী-বাক্যকে সার্থক করেছেন ছুই ভিন্ন 
দেশের দুজন কথা-বসিক । 

এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথের লেখাব কথা ধর! যাক্‌। তার শ্রোতাকে 
গাভীর সুরে গভীব কথা শুনিয়ে দিতে সাহস ন1! করলেও আসলে রবীন্দ্রনাথ 
তার অধিকাংশ রচনায় তার অন্তবেব গভীর কথাগুলোকে গভীর স্ুরেই বলেছেন। 
তাইত এত বড় প্রতিভার অধিকাবী হয়েও কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের মত 
আজে! তিনি দেশের সর্বসাধাবণেব আত্মীয় হতে পারলেন নাঁ_ এখনও নুদ্বরেই 
দিয়ে বইলেন। নাধারণ লেক বিস্ময বিমৃট চিত্তে তাব কথাগুলোর তারিফ, 
কবে, পগ্ডিতেবা সে কথাব অর্থ নিষে গবেষণা কবে-কিন্তু সে কথা সহজে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব শ্রেণী লোকেব মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। 

ববীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ কবেও গভীব কথাকে সহজ সবে বলে দেশবাসীব হায় 
জয় করেছিলেন শরত্চন্দ্র। কথাকে প্রাণে সহজ ভাষাব পযায়ে তুলে 
এনেছিলেন তিনি। তাইত দেশবাসী তাকে সম্মানিত করেছিলেন “অপরাজেস 
কথাশিল্পী” আখ্যা দিয়ে । 

সরস প্রাণবস্ত অথচ স্্যালোকের মতো দীপ্ধ শরৎচন্দ্রের কথাগুলোর উৎস 
ছিল হৃদয়ের গভীরে । তাই কথাশিল্পীর কথাগুলো ছিল সাধারণতঃ ব্যথাকর্-_. 


ন্ 


ক সাহিত্য ও শিল্পলোক 
ঈ্যাভিম্যাতে। এ ব্যথাকরুণ কথার বিরদ্ধে 'বাজে কথার ফুলের চাষ' শুরু 
করেন শবৎচন্দ্রেরই অমসাময়িক আর একজন ছুঃসাহসী বাঙালী কথাশিল্পী--. 
আচার্য প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যে আনন্দবাদেব অমর্থক ছিলেন তিনি, আরু 
বাচনভঙ্গীতে ছিলেন পুরোপুরি মন্তেই-পন্থী । নীতিধর্মী, করুণধ্মী এ দার্শনিক 
দেশে আনন্দের মুক্তধারা প্রবাহিত করে দিলেন তিনি তাব বুদ্ধিদীপ্ত, সরস, সতেঙ্জ 
কথ! দিয়ে। তার 'নীললোহিত'-কাহিনী, 'চারইয়ারী কথা? কি বাঙালী কোনদিন 
ভুলবে? প্রাণের অজশ্রতায় খুশীমত কথা বলে শুধুমাত্ত বিন্তাসের গুণে 
বাঙালীর হৃদয়-রাজ্যে অবিস্মরণীয় আসনের অধিকারী হয়ে বইলেন “বীরবল”। 

আজকালও রম্যরচনার নামে “বাজে কথার ফুলেব চাষের” চেষ্টা চল্ছে দিকে 
দিকে। তবে ছুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “বাজে কথাই” বলা হচ্ছে 
রেগী_ ফুলের চাষ আর হয়ে উঠছে না । এ প্রসঙ্গে কয়েক বসব পূর্বে বুদ্ধদেব 
বন্ধুর লেখা--“হঠাৎ আলোব বল্কানি” বইথানির কথা মনে পডছে। তুচ্ছ, 
অকিঞ্চিংকর কথাকে মনোহব ভঙ্গীতে বলে লেখক সেদিন বাঙালী পাঠকেব 
মনে যে ঝিলিক লাগিয়ে দিষেছিলেন আজো তা ভুল্তে পাবছিন!। 

নির্জনে বসে থাকলে বাঙালী যে শুধু দার্শনিক চিন্তা করে তা নয়, ভ্রমণে 
বেরুলেও দার্শনিক চিন্তার ভূত তার কাধ থেকে নামে না। তাই বাঙালীৰ 
ভ্রমণকাহিনীগুলোও কেমন যেন গুরুগস্ভীর । সেগুলো পড়লে দেশবিদেশ সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করা যায়, আনন্দ পাওয়া যায়না । একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন সে 
কথাগুলো! । ভ্রমণকথার ভিতবেও যে বিছ্যুতেব চমক আছে, আনন্দের দীন্তি 
আছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির খেলা আছে তা হঠাৎ আবিষ্কাব কবেছিলাম 
অন্ডাস্‌ হাক্স্লির 7255 7%4% পড়ে । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁব বিদ্রপাত্মক 
কথাগুলো! মনকে ক্ষণিকের জন্য বিষিয়ে তুল্লেও তার বস কথাবিহ্যাস মনকে 
প্রফুল্ল করেছিল সেদিন । ভ্রমণের কথাকে তেমন সুন্ধব কবে বাঙালী বল্তে 
পারবে কবে একথা ভাবছিলাম--এমন সময় হাতে এসে পডলো 
'অনদাশংকরের পথে প্রবাসে । অভ্তবাবেগেব তীব্রতায় উষ্ণ, বুদ্ধিতে দীপ্ত, 
হাস্ত-পরিহাসের আলোকে উজ্জল সে কথাগুলো। ভ্রমণ-কথা বলার ইতিহাসে 
একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল বাংল! সাহিত্যে। 

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন দেবেশ দাসের “ইউবোপা” 'রাজোয়ারা' ও 
“রাজসী”। দিলীপ রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্তী' কেদারনাথের “চীনযাত্রী,, ছুর্গাবতী 
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ধোষের “পশ্চিমযাত্রিকী”*ও মনে রেখাপাত করেছিল লেদিন। তাহলেও কথার 
মায়! দিয়ে তারা৷ আমাদের মনকে অতটা টেনে নিয়ে যেতে পারেননি তাঁদের 
ল্রামামাণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পেরেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি তাৰ 
বহ-আলোচিত “দেশে-বিদেশে, গ্রন্থে। ইদানীংকালে খুব কম লেখকই শুধু 
মাত্র কথার জাল বুনে এতটা অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন পাঠকের কাছে । সাম্প্রতিক 
কালে লিখিত “কালকূটের” “অম্বতকুন্তের সন্ধানে” রাণী চন্দের পপূর্ণকৃন্' চিত্ম্পর্শা। 
কিন্তু ঘরোয়] ভঙ্গীতে কথা বলার গুণে আলোচ্য সময়ে সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত স্থুবোধকুমার চক্রবর্তীর “রম্যাণি বীক্ষ্? 
নামক আধা-রোমান্টিক ভারত ভ্রম্ণ-কাহিনী | 

বিপ্রসংকুল দুস্তর ভ্রমণপথের কথার সঙ্গে রোমান্সের সাতরডা রঙ মিশিয়ে 
ভ্রমণ-কথাকে যে এতটা! লোভনীয় করে তোলা যেতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস 
করতে পারেনি প্রবোধকুমার সান্ন্যালের 'হাপ্রস্থানের পথে ও 'দেবতাত্মা 
হিমালয় প্রকাশের আগে। সতীনাথ ভাদুড়ীর সত্যি ভ্রমণ কাহিনী", রঞ্জনের 
“শীতে উপেক্ষিতা এ ধারারই পুনরাবর্তন। 'যাযাবরে'র দৃষ্টিভঙ্গী উপরোক্ত 
কথা-রসিকদের চাইতে আরো একটু বিশ্লেধণাত্মক-_-যদিও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, বেগবান 
কথ বলার ভঙ্গীর মধ্যে সরলতার অভাব ঘটেনি কোথাও । অবধৃতের “মরুতীর্থ 
হিংলাজ” এ পধায়ের একখানি ম্মরণযোগ্য বই। 

আমাদের চারদিককার পরিবেশে সব সময় লোকে যা করছে বা বল্ছে 
ঘা যদি আমর) চোখ কান ধোল। রেখে দেবি ও শুনি এবং সরস কথার ভঙ্গীতে 
নকৃসার আকারে তা প্রকাশ করতে পারি তবে সে সব কথাও লোকের কাছ্ছে 
হয়ে ওঠে পরম আম্বাছ্য । উনবিংশ শতাব্দীর এ জাতীয় রচনা “ুতোম প্যাচার 
নক্সা'র বাস্তব আবেদনের কথা অনেকেই জানেন। হদানীংকালেও কথার 
মারফতে নক্‌সা একে আমাদের অজন্ন হাসির খোরাক জুগিয়েছেন__“বিরূপাক্ষ' 
আর “রূপদশী”। “কালপ্যাচার কথ! যেন একটু ভারিকৃকী চালের । 'আনন্দ- 
বাজারে'র “কমলাকান্ত" ত অনেক সময়ই গন্ভীর। আর একজন কথাচিত্র-শিল্পী 
কিছুদিন পূর্বে আমাদের চিত্তাকাশে বিছ্যাতের ক্ষণিক দীপ্চি ছড়িয়ে হঠাৎ 
মিপিয়ে গেলেন £ তিনি হলেন পরিমল রায়। পারিপাস্বিকের ঘটনাম্রোতের 
প্রতি এমন সঙজাগ-সরস দৃষ্টি আমরা খুব কম কথা-রসিকের কথার মধ্যেই 
এ যুগে দেখেছি, যেমনটি দেখেছি তার “ইদানীং-এ। 


খ সাহিতভ ও শ্লোক 
। বিস্তাসের সৌকুমার্ধ বজায় রেখে জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাপুজকেও বি 
সঙ্ছজ সরল সরস কথায় বর্ণনা করা যায় তা হলে জীবনকাহিনীও হনে ওঠে 
উপগ্তাসের মতো পরম উপভোগ্য । মুরোপায় সাহিত্যে এ ধরণের বই যে কতটা 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে 7021] 1,00%1£, আবে মোরোয়। প্রভৃতি লেখকের 
জীবনীগ্রস্থ ধারা পাঠ করেছেন তার! তা জানেন। আমাদের দেশে ত কত 
স্বরণীয় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন যুগে--কিন্ত তাদের জীবনের কথ! 
411] [00121-এর মতো প্রকাশ করতে পেরেছেন কজন? 

নিজেদের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাগুলোকেও কেউ যদি সরস সরল ও 
ত্বচ্ছন্দ কথার মারফতে প্রকাশ করতে পারেন, তবে সে কথাগুলোও হয়ে ওঠে 
পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক। মাঝে মাঝে চিন্তার স্ফুলিঙ্গ থাকলেও জরীবন- 
কথার সহজ, সরল ও সার্থক প্রকাশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের “জীবনম্থৃতি” “ছিন্নপত্র' 
ও «ছেলেবেলা অনবগ্য। আত্মস্তরী মানুষের অহংকৃত কথাও যে সরসতার 
গুণে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন" তার 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আবার শিল্পীর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখলে সে 
জীবনকথ1 পরিণতি লাভ করে 'রম্যোপন্যাসে__যেমন শরৎচন্দ্রের শাকান্ত। 

প্বৃতির গহনে অবতরণ করে নিজের জীবনের এলোমেলো বিচ্ছি্র 
ঘটনাপুগ্তকে বৈঠকী হাল্কা কথার ভঙ্গীতে প্রকাশ করে প্রায় ছুই দশক পৃবে 
আমাদের আনন্দ দিয়েছিলেন পরলোকগত সিভিলিয়ান চারুচন্্র দত্ত-_-তার "পুরোনো 
কথা" লিখে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার গল্প বলার ভঙ্গীতে জীবন-কথ। পডে কতটঃ 
মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তার উদ্দেশ্টে লিখি৩ একটি কবিতায়। 

শুধু লৌকিক জগতের কথা কেন, আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর কথাগুলোকেও 
ষদি হাল্ক? ঝরঝরে কথায় প্রকাশ করা যায় সে কথা সংসারী লোকের মনেও 
আনন্দ দিতে পারে । শ্ম-লিখিত “কথামত, এ প্রসঙ্গে ম্মরণযোগ্য । আজকাল 
প্রবল নাস্তিকতার দিনেও এ ধরণের কথাকে সরসভাবে বলে প্রমোদকুমার 
চট্টোপাধ্যার কথাঁরসিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার 'তন্ত্রাভিলাধীর 
সাধুসঙ্গ-এ। শুধু কাব্যোচ্ছুসিত কথার বুদ ছড়িয়ে তাবপ্রবণ বাঙালী 
পাঠক সমাজে অভূ্তপূব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 
“পরম পুরুষ শ্রীরামরুষ, “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, 'পরমা প্রকৃতি সারদামণি” প্রভৃতি এ 


শ্রেণীর গ্রন্থগুলো । 


কথার মায়! ০, 


বর্তমান যুগ হল প্রবল বুদ্ধিবাদের যুগ। জগতের যা কিছু পুরাতন ও 
সনাতন, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তার পুনর্মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা চল্ছে 'দিকে 
ফিকে। সহজ সরলভাবে কথা বললে সে বথা গুনতে চায়না কেউ আজ। 
তাই সমন্ত জগতের কথা-রসিকদের কথাগুলো হয়ে উঠছে আজ অয়ানক 
ৰাকা-চোরা, আর তীব্র, তীক্ষ স্যাটায়ারে ভরা । ছোট ছোট কথার ভেত্বর 
সে কী বিদ্যুতের দীপ্তি! খাপ-খোলা তলোয়ারেব মত সে কথার আঘাতে 
মান্ৃষের পুরণে! ধারণা, পুরণো! সংস্কার যাচ্ছে খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙে--আর 
মান্থষের চোখের সামনে জেগে উঠছে সংস্কারমুক্ত এক বিরাট বিপুল জগৎ। 
যমুরোপে জর্জ বার্ন/ শ, ইবসেন ও অস্কাব ওয়াইল্ডের কথাব বিছ্যুংঝলকের 
দীপ্তি কেউ কি কখনও তুলতে পারবে? এই কথার মাবফতেই একটা নতুন, 
সংস্কারমুক্ত জগতের স্ষ্টি করতে চেয়েছেন তারা । এঁবা প্রধানত: নাটকীর 
কাহিনীর মাধ্যমেই প্রকাশ কবেছেন তাদের নতুন কথাগুলো । কিন্তু তির্ধক্‌ 
ভঙ্গীতে কথা বলে কাব্যকথাযও নতুন ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে মনোজগতে নবযুগ 
সষ্টির প্রেরণ দিয়েছেন আধুনিক কোন কোন ইংরাজ কবি। 

আমাদেব দেশের ববীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর অস্তরও কথাজগতের এ নতুন 
ভঙ্গী-আন্দোলন থেকে পিছিযে থাকেনি । তার "শেষের কবিতা"র ঝলমলে 
বিদাত্দীপ্ত কথাগুলো বাংলা কথাশিল্পের জগতে এক আকম্মিক আবির্ভাব । 
বাশরী নাটকেও শ্ঞাটাাবিক কথার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার প্রতি তীব্র 
বিদ্রপ। বাঙলার জি, বি, এস্১_-প্রমথ বিশীব ঝণং কৃত্বা' ও গ্বতং পিবে, 
নাটকেও আধুনিক কৃত্রিম জীবনেৰ প্রতি চমৎকাব শ্যাটায়ারিক ভঙ্গী। 
তবে এদিকে আমাদের দেশে অপ্রতিদ্ন্বী লেখক হলেন পরশুরাম” । 
আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে যা কিছু ভগ্ডামী দেখেছেন 'তাকেই আঘাত 
করেছেন তিনি হাশ্যরস-সমুজ্জল স্যাটায়ারিক কথায়। কাহিনীতে বৈচিত্র্যের 
স্যষ্টি কবে, সংলাপের ভেতব বসসিঞ্চন কবে সন্ধদয়ভাবে তিনি আঘাঁতকেও 
করে তুলেছেন মধুর। এই আনন্দোজ্জল জগতের রূপ দেখি তার “কজ্জলী” 
“গড্ডলিকা? ও হন্থমানের স্বপ্রে । তার গল্পকল্প' ও খুস্তরিমায়ার জগৎ একটু 
স্থক্মভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের স্যাটায়ারিক কথাগুলো আগের 
মত তেমন রসস্থ্টি করতে পারেনি__অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের কাছে। তবু 
পরস্তীরাম বাংল দেশে অধর্থনামা-_তার স্ব-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্ন্বী কথা-রসিক । 


৬ দাহিত্য ও শিয়লোক 

সোজাভাবে কথা না বলে কথার মারপ্যাচ খেলে প্রতিকূল গ্রতিবেগকেও 
থে অনুকূল করে তোল! যায়, তার প্রমাণ সার্থক রাজনীতিজ্ের ও আইনজ্ঞের 
বুদ্ধিদীপ্ত কথা । 51191690621৩-এর 71% 0 নাটকে 00009 
শুধু কথার মারপ্টাচের জাহায্যে কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভব কবে তুলেছিরেন 
সে বথা কি কেউ ভুল্তে পারবে? সামাজিক জীবনেও রাজনৈতিক জগতের 
মত জুনার কথার প্রভাবের উদাহবণ অফুরস্ত। এ ছাডা আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনেও দেখি, যে ব্যক্তি হাল্কা-চালে সরস শ্বুন্দর কথা বলতে পারেন, তিনি 
এক মুহুর্তেই মানুষের হদঘ জয় করে হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয়। 


১ 
রোমান্টিক সাহিত্যের ভুমিকা 


সাহিত্য আলোচনা আমবা৷ রোমান্টিক শব্দটি হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। 
কিন্ত বোমান্টিক সাহিত্যের ম্বরূপ-লক্ষণ কী এ কথ! জিজ্জেস কবলে সাধারণ 
পাঠক কেন, সাহিত্যের অধ্যাপককেও অনেক চিন্তা করে উত্তব দিতে হয়। 
চিন্তা কবে উত্তব দিলেও সাহিত্যে বোমান্স-ধর্মেব অর্থ অনেকটা ভাসা-ভাসা৷ থেকে 
যাষ। শ্রোতা ব! পাঠকেব চোখেব সামনে সাহিত্যের এ বিশেষ প্রবণতাটিব একটা 
সামগ্রিক ও স্পষ্ট কপ হঠাৎ ভেসে ওঠে না। ইংবেজী সমালোচনা ও নন্দনতত্বে 
রোমান্স-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়ণি। কিন্তু বা*ল1 সাহিত্যে এ ধবনের 
আলোচনাব অপ্রতুলত। সহজেই চোখে পড়ে। আলোচ গ্রন্থের সীমাবদ্ধ 
পবিসবে আমি সাহিত্যেব এই বিশেষ ধর্মটি সম্বন্ধে আলোচন! কবব। 

সাহিত্যে রোমান্টিক আদর্শেব আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাসিক আদশ সন্বদ্ধে 
একটা স্পষ্ট ধাবণা কবে নেওয! প্রযোজন। কাবণ সাহিত্যে এই উভয় আদর্শ 
পরম্পববিরোধী। বোমান্টিক শিল্পী জগৎ ও জীবনকে দেখেন একাস্তভাবে 
ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আব ক্লাসিক শিশ্পীব আদর্শ একেবারে নৈর্যক্তিক। 
প্রকাশভঙ্গীব দিক দিয়ে ক্লাসিক শিল্পীব বচনা কতকগুলো নিষমনির্ভর, আর 
বোমার্টিক শিল্পীর কষ্ট খেয়ালী, কল্পনাশ্রধী। চিন্তার শৃঙ্খলা, নিয়মেব কঠোর 
বন্ধন, বিন্যাসে পাবষ্পর্য অন্ুমব্ণ এবং প্রকাশেব ক্ষেত্রে স্বচ্ছত। ক্লাসিক শিল্পীর 
আদর্শ , আব কল্পনার উদ্দামতা, নিয়মকে উল্লজ্বন, যুক্তিব পারম্পঘকে অস্বীকার 
এবং প্রকাণেব ক্ষেত্রে আলোরআীধাবি সৃষ্টি বোমান্টিক শিল্পীব বৈশিষ্ট্য । স্বচ্ছ ও 
স্পষ্ট দৃষ্টি দিষে বসি শিল্পী দেখেন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা বিশ্বেব যথাযথ রূপ ; 
আর বোমান্টিক শিল্পী এ নিবাভবণ বূপ দেখে তৃপ্তি লাভ কবতে পাবেন না বলে 
খেয়ালী কল্পনাব পাখায় ভর কবে উড্ডে বেডান কক্ষ হতে কক্ষান্তবে-_:একটি সুন্দর 
জীবন ও অগৎ স্ষ্রির প্রত্যাশায়। 

আরও বিস্তৃততব বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের এই উভষ ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন 
করবার চেষ্টা করা যাক। 


৪২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


019858০ শবের আভিধানিক অর্থ হল-_কালের বিচারে যা উৎকর্ষ অর্জন 
করেছে বা যাকে আদর্শ হিসেবে নেওয়া যায় বা যে সৃষ্টিব সঙ্গে সাহিত্যিক-অনুষ্গ 
জড়িযে আছে (0£ 511060 ::০61157506, 03050. 25 2 20061) ০0৩0 
৮০660 00 25 502100210, 1৮1100 176612% 2950032,001058 ১ 05:00: 
হ1000021% )। আর 01595105] শব্দেব আভিধানিক অর্থ হল-_যে রচনা সহজ, 
সুসমঞ্জস, সমস্থিত, এবং সংযত, যা একদা বিদগ্ধ প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন 
জেখকদেব রচনার বেশিষ্ট্য ছিল (০£ £)5 5121)0910 01601 2190 1200 
8000015 ( 06600021100) 102560 01 0)690 9 117 0106 91001010) 11210001- 
0115) 01000:001550, 1650810060. 5016 010915,065125100 1 01293102] 
৬1615 220. 22036,--000010 10100017221 )। 

তা হলে ০12১৭,০০] সাহিত্যেব মোটামুটি লক্ষণ হল যুক্তিশিঙর বক্তব্যেব শৃঙ্খলা, 
দ্বচ্ছতা এবং সংযত ভাবসম শাস্ত বর্ণনা। ইংবাজ সমালোচক ড/৪]101 72661 
ক্লাসিক সাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন 

61726 15 01293108] ০0106১ 0০ 0৩ ০0 0 01০ ০০001 200 00166 01 
000৩৮ (1006৭ ০১ 2 1769916 01 ৮91021. এ 10106 65106215100 1899 3110৬) 


205 ৮৮11) 20 16250) 0০৮০1 0151916956 ২15.৮ 


ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্দাহবণ স্বরূপ ৬9161 7551 উল্লেখ কবেছেন প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমেব সাহিত্যের, আব অষ্টাদশ শতাব্দীব 1075007) ও 00170907-এর 
যুগের বচনার। বাংলা সাহিত্যেও ক্লাসিক-ধমী রচনাব উদাহবণেব অভাব নেই। 
মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রে মহাকাব্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
রামেন্দ্রনুন্দব ত্রিবেদীর গন্-প্রবন্ধ ক্লাসিক আদর্শ চিশঙ্কিত | 

সাহিত্যের ক্লাসিক-ধর্মের উক্ত আলোচনাব পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা 
রোম।ন্দ-ধর্ম ও বোমান্টিক সাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য আলোচন। কবব। 


চ২00721106 শব্দেব আভিধাশিক অর্থ হল £ 


1215 ৬701) 5063)6৭ 200 81501067015 26175062028 0101781 1106, 
05 01855 ০1 11670010) €[085006 07 10৬-20510 582565005 2৮ 
00709191775 01797906677517 50 (50000005109 196 10905206019 8৮ 
৪710 [92110600 200851590072 9 555526500০0: 7080916500৩ 
42516170900 ১ 6৮০, 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা ৩ 


আর 7২01080100 শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 

21271650105 07580825506 ০৫ ০0৫ £2৮60 00 3002021900১ 0528109- 
0৬৩১ 51510108755 90095010) 0100120005] (50626, 5001১ 20৮৩201৩, 
£0) 0:0]500) ১ (01100212515 2100. 5205600 0060000০6০০) [96তিপোহ্ত 
22005 02 010050550050895১ 0 09955202 0৮ 20600122958 0 
00191) 2100 01070070101) 3010010809,0106 %1)015 00725 9 0) 0 
17120007 (010003৩0 0195310) 019551021)- 00010 10100009, 


আভিধানিক অর্থের মধ্যেই সাহিত্যে বোমান্টিক ধর্মের পবিচন্র কতকটা ফুটে 
উঠেছে সন্দেহ নেই। যে কাহিনী, দৃশ্ঠ বা ঘটনা বর্ণিত হয় এমন কিছুকে 
অবলম্বন করে যা আমাদেব সাধারণ জীবনে সহজলভ্য নয়, যে রচন! 
কল্পনাধ্মী, স্বপ্নচাবী, বাঁ কোন অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্ত্র কবে লিখিত, যে রচনার বিষয়বস্ত 
বাস্তব-সম্পর্কহীন কিংবা যে বচনা আভম্বব প্রিফতার দিকে ঝৌণক বেশী, চিত্রধমিতা 
বেশী, আবেগের তীব্রতা বেশী, কিংবা যে বচনায় মাত্রাতিবিক্তভাবে অস্বাভাবিক 
সৌন্দযন্থ্টিব (177550157 0১০2 ) প্রযাস বর্তমান, যার ফলে অংশবিশেষের 
নিকট বচনাব সামগ্রিক কূপ কিংবা (0072) সাহিত্যেব বহিবঙ্গ ভাববস্তর (070০7) 
নিকট গৌণ হবে যায তাকে বলা যায় :0:21200. 

ত| হলে দেখা গেল, সাহিত্যের বোান্স ধর্ম ক্লাসিক-ধর্মের প্রাষ বিপরীত 

এই তো৷ আভিধানিক অর্থে বোমান্সেব অর্থ । এখন সাহিত্যে এই বোমান্স-ধর্ম 
কি ভাবে আত্মপ্রকাশ কবে তাই আমাদেব বিবেচ্য । 

সাধারণভাবে বলতে গেলে লেখকেব চেঙমা যখন তীক্ষভাবে এবং কল্পনা যখন 
উদ্দামভাবে বিচ্ছুবিত হয তখনি বলা হয -্পৃঠিত্যে বোমান্সেব স্পর্শ লেগেছে। 
দ/51ত7 2: শিল্প-কর্মে বোমান্পেব স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, রোমান্স 
হল “07 2001000. 07 50902670655 00 162%৮/0৮, অর্থাৎ কিনা 
সৌন্দখস্থষ্টিতে যখন অ্ভুতেব সমাবেশ হয তখনি হয বোমান্সেব জন্স। 7১৪৩ 
আবে! বলেন, যে কোন শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসষ্টি হল মূল প্রেরণা, এই দৌন্দর্ধস্থতটির 
প্রেরণার সঙ্গে যখন কৌতুহল মিশ্রিত হয তখনি বুঝতে হবে সে স্থষ্িপ্রেরণ। 
রোমান্সেব খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। 

তা হলে বোঝা গেল কৌতৃহল-বোধ ও স্থন্দরের প্রতি অন্গরাগ এ উভয়ই হল 
রোমান্স-ধর্মের মৌল প্রেরণা । বোমান্সের অভিব্যক্তির সঙ্গে এ ছুট! বৈশিষ্ট 
অবিচ্ছে্চ ভাবে জডিত। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য মননধর্মী, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 


রঃ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


আবেগধনী। এ প্রেরণার বশেই রোমান্টিক শিল্পী তার রিক্ত, রুক্ষ, বিবর্ণ 
পারিপার্দিকত! থেকে পলায়ন করেন এমন একটা সৌন্দর্য জগতে-_-ফে জগৎকে 
কলছিত করেনি বাস্তবতা ছুকঠোর অভিশাপ ।  উদাহরণের সাহাযো এ 
বক্তব্যকে বোঝবার চেষ্টা কবা যাক। প্রথমতঃ বাস্তবলাঞ্িত জগৎ থেকে একটা 
্বপ্রময় সুন্দর জগতে উত্তীর্ণ হওয়াব জন্য ইংবাজ রোমান্টিক কবি 268-এন 
'আবেগময় ভাবোচ্ছাস দেখুন £ 
ড66 09157 3122065 5 15৬) 590১ 1250 £2 0891 
ড/00615 %০0 19%%5 70815, 100 512900:5-017) 2100. 0153 ? 
৬1676 100৮ 00 00110] 15 60105 91] 01 5010%) 
4100 129.0010-90. 069192175, 


৬1১01696200 021000৮ 1:0619 1767 10030005668, 
007 306৬4 1055 70106 26 00601055020. 0০0-7200100৮, 


48১5/2 ! 2525 ! (01 ] 11] 0500 006০, 
তবি০০ 01121001650 1705 73080010005 200. 1015 108103, 
1377 017 0116 15৬১163৭ ৬৮100 01 7১02৭, 
15001) 006 011 10181 09670165655 200. 1609105 ) 
4১1762805 ৮/108 0066 1 27067 15 1102 01010 
4১00: 00200151156 0010618 2070010 19 018 1761 01086, 
€915566160 2.:001)0 199 21] 1)61 5620 7995 
13000 1)616 00616 15 290 11017, 
১৪৬০ ৬/1)26 00100 1702৮67) 15 %/1018 07510066265 1910%718 
[101051) ৮5০0005 £190075 2100 /100105 1009355 %/2)3, 
| 04610 7/10//21216 ] 
আবাব এই প্রেরণ।ব প্রভাবে স্বপ্রচাবী কবি ববীন্দ্রনাথ পবিক্রমণ করেন 


বিশ্বৃত অতীত যুগে সৌন্দযেব সন্ধ|নে £ 
দূরে বহুদৃবে 
স্বপ্রলোকে উজ্জয়িশীপুরে 
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে 
মোর পূর্ব জনমেব প্রথম! প্রিয্নাবে। 


বসন্তের দিনে 
ফিরেছিন্থ বহু দূরে পথ চিনে চিনে | স্বপ্র, কল্পনা ] 


তি এ ৬: রর 


কিংবা! সৌন্দর্চেতনায় বিমুদ্ধ কবি ঘতীন্ত্রমোহন বাগচী কটি করেন একটি 
অন্কভবযোগ্য ছুন্বর জগতের £ 
আজি ফাঙণী (দের জ্যোছনা আলোতে 
ভূবন ভাঙিয় যায়__ 
তোর! তারালোক হতে পরী বিহঙ্গী 
পাখ1 মেলে উডে আয়,-_ 
এই শ্যামল কোমল ঘাসে 
এই শিশির-ভেআজানো কাশে 
এই বনমল্লিকা বাসে 
এই ফুরফুরে মলয়ায়-_ 
তোরা তারালোক হতে পরী বিহঙ্গী 
পাখা মেলে উড়ে আয। 
এদিকে আধুনিক সৌন্দ্ধবিলাসী কবি জীবনানন্দ দাশ প্রবল কৌতূহলের বশে 
তার কল্পনার নায়িকার সৌন্দর্যের তুলনা খুঁজে ফেরেন সুদ্বর অতীত জগতে £ 
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, 
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দৃব সমুদ্রের 'পব 
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা 
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিন্নি-দ্বীপের ভিতর, 
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে “এতদিন কোথায় ছিলেন?” 
পাখীর নীডের মতো! চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। 
[ বনলতা সেন | 
এখানেই রোমান্টিক শিল্পীর ভাবপ্রকাশের আদর্শ ক্লাসিক শিল্পীর আদর্শ থেকে 
পৃথক হযে গেছে। ক্লাপিক শিল্পীর চিন্তা যেখানে সংযত, প্রকাশের ভঙ্গী যেখানে 
সংহত ও স্পষ্ট, রোমান্টিক শিল্পীর ভাবাবেগ সেখানে উদ্ধাম, কল্পনার বিস্তার 
সেখানে সুদূরপ্রসারী এবং সৌন্দর্যরচনার উপাদানও সেখানে অলম্করণবনল। 
কিন্তু এ লক্ষণগুলিই রোমান্টিক সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় নয়। রোমান্সের 
ব্যঞ্জনা আরও বহুবিস্তৃত এবং বৈশিষ্ট্য আরও জটিল। কাজেই সাহিত্যে 
রোমান্দ-ধর্মের মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করা যাক। 
ইংরেজী সাহিত্যের জনৈক বিখ্যাত ইতিহাসকার তার সাছিত্যের ইতিহানে 


৪৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 
রোষান্সের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, আমাদের মনে হয় রোমান্সে 
মর্ম উপলব্ধিতে সেগুলো! খুবই জহায়ক। তাঁর মতে (১) স্থুক্্ রহস্তবোধের 
চেতনা, (২) মননপ্রধান উদ্দাম কৌতুহলবোধ, এবং (৬) জীবনের 
মৌলিক সরলতার প্রতি একটা সহজ মমত্ববোধ €. 3৮1০০ 86095 ০£ 
10/567/, 217 65001061270 170611606021 0911051 250. 210 1109070 
(01 0০ 61610761702] 5100101)01065 0 116)--এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যকে 
প্রকৃতপক্ষে বোমান্টিক পদবাচ্য কবে তোলে । 

সাহিত্যে প্রকাশিত বোমান্সেব এই তিনটি বৈশিষ্ট্াকে এখন আমবা বিশ্লেষণ 
করব এবং এ সমস্ত প্রবণতা সাহিতো কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা দেখবার 
চেষ্টা কবব। 

€১) লেখকের অন্তরে এই স্বল্প বহশ্যবোধেব চেতনা (50006 30136 ০0? 
7753067) স্থির প্রক্রিয়া কি? বিশ্লেষণ কবলে দেখ! যাঁষ, অজানাব মম্মুশীন 
হয়ে অষ্টাব অন্তবাবেগ ষপন জটিলতা প্রাপ্ত হয, অথবা জানা বস্তুকে শ্ষ্ট। যখন 
একটা! বিস্মযেব দৃষ্টিতে দেখেন, কিংবা যে কোনও বস্তবব মধ্যে সৌন্দর্ষেব বিকাশ 
দেখে অষ্টাব অস্তবে যধন অতুলনীয় ভাবে চ্ছাসেব স্থষ্টি হয তখনি আ্টাব অন্তরের 
চেতনা একটা বিস্মণযব আকাবে দেখা দেষ। 1)6090015 $/9-000000 
অষ্টার এই মানসিক অবস্থাকে অভিহিত কবেছেন-7)5 7২609300006 ০৫ 
01751: বলে। 

একটু লক্ষ্য কবলে দেখা যাষ, বাস্তববাদী শিল্পী সাধাবণতঃ যা! চিন্তা করেন 
বা অন্থভব করেন বা ষে সমস্ত অভিজ্ঞতালন্ধ জীবনসমস্তাকে রূপ দেবার জন্ত 
আগ্রহান্বিত হন, বোমানিক শিল্পী ঠিক সে রকম চিন্তা বা অনুভব করেন না, এবং 
বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালন্ধ জীবনসমস্যাকে এভিয়ে গিষে চিন্তা বা অনুভূতির 
রাজ্যে একটা তির্যক্‌ পথে বিচরণ কবে থাকেন। অনুভূতির ক্ষেত্রে এই বিশিষ্টতার 
জন্য ই'বেজ-শিল্পী মার্লোব দৃষ্টি একদিন জগংকে বিচলিত কবেছিল, আব স্কটের 
ভাবকল্পনা মধাযুগেব সৌন্দর্য আহবণে ব্যাপৃত হয়ে সে যুগেব ইংরেজী সাহিতো 
রূসপিপাস্ুব বিস্মণ্যব উদ্রেক কবেছিঙগ। 

জীবন অম্পর্কে শিল্পীর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বাংলাসাহিত্যেও যুগান্তর উপস্থিত 
কবেছিল উনবি'শ শতাব্দীতে বস্ধিমের রচনায়। ন্দূব অতীত ইতিহাসের স্বপ্মাচ্ছর 
পথে বিচরণ করে রোমান্টিক শিল্পী বহ্ধিমচন্দ্র যে সৌন্দর্ময় জগতের স্থাক 


রোগার্টিক সাহিত্যের ভূমিকা ৪৭ 


করেছিলেন সে জগতের মাধূর্ধ একদিন অতকিতে বিশ্ময়াপ্বিত করেছিল বাঙালী 
পাঠককে । 

রোমাল্সস্থষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান ছরা/5300 ও 115925 অর্থাৎ 
একটা অদ্ভুত পরিবেশের স্ষ্টি। বঙ্কিমের “কপালকুগুলা' উপন্যাসে এ ধরনের 
পবিবেশ-স্কষ্ট পাঠকেব অস্তরে কৌতূহল সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবরসের সঞ্চার 
করে। সমালোচক মোহিতলাল এ উপন্যাসে রসন্যন্টির উৎস বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বলেছেন £ 

“ইহাব প্রধান বোমান্টিক কাব্যরস হইয়াছে সেই বস্ত ইংবাজীতে ষাহাকে 
বলে £:০655085 ও 1915205 ) একটা ছুজ্ঞেয় ভীষণ অনৈসগিক ঘটনা! ও চরিত্র 
সৃষ্টিতে, ওই তান্ত্রিক্ক কাপাপিক ও তাহাব ক্রিষাকলাপে সেই বস সবত্র সঞ্চারিত 
তইয়াছে। ইহাও লক্ষণীষ যে এই কাহিনীর আবম্ভ হইযাছে যেরূপ ভীষণ-গম্ভীর 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, শেষও হইয়াছে সেরূপ অনুবপ পরিবেশে 1৮ 

বোমান্স-ধর্মের উপাদান বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে উক্ত ইংবেজ 
লেখক আব একটি বৈশিষ্ট্যেব দিকে সাহিত্যিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। 
তিনি বলেন, একটা অদ্ভুত, অবাস্তব জগতের বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ পরিবেশের 
মধ্যে বোমান্সম্থটি শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা পবিণতি লাভ করে প্রাত্যহিক 
জীবনের শান্ত ক্ষুদ্র কলধ্বনির মধ্যে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সাহিত্যের 
রোমান্স-ধর্ম ব্যাপক অর্থে একেবাবে বাস্তব-পবিপন্থী নম়। বরং এ কথা বল। চলে 
যে, একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিস্তৃত অন্ৃভূতিব সাহায্যে বাস্তব যখন রূপান্তরিত 
হয় বাস্তবাতীত অপর একটি সত্তা তখনি হয প্রকৃতপক্ষে বোমান্সের সৃ্টি। 
বোমান্সেব এই গভীরতব ব্যঞ্জনার কথ ম্মবণ কবে 00271900-1105 ইংবেজ 
ওপন্তাসিক 5০০%কে বোমান্স-প্রবণতা! সত্বেও বাস্তবধর্মী ওপন্যাসিক বলে 
অঠিহিত কবেছেন।* তাৰ মতে সাহিত্যে বোমান্স ধর্মেব এই ব্যাপক ব্যঞ্জনা 
উপলন্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই স্বট তাব রোমান্টিক উপন্যাসে স্কটল্যাণ্ডের 
জীবনধাবাব যথাযথ পবিচয় দিতে পেরেছিলেন । 

*. ঢা) 00067 ৬01৫9, [00211010152 15 000 000০9360 10 13521)67 ...]0 0116 

06619 59156 01 06 ৬/০9:4১ 1৬1৭710% ৪00 909৮ 215 15517500 95০৪809৩ 01 0061 
[00791010191 ৯০০00 76911554 16 [610500]5 1 1015 [81001 0101016৪ 0£ 


১০০910191) 1106 870: 004190161,--44 12151907001 2781158 1416717/6,--085 
1২010910110 6191, 2 298. 


৪৮ সাহিত্য ও শিযালাক 


তা হলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে রোমান্দের ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ ; সংবীর্ঘ অর্থে 
রোমান্স হল সেই ধরনের সাহিত্যিক প্রকাশ, চমৎকারিত্ব-স্থঠিই হল ঘার গরধান 
উনদেশ্ত, জীবনের কুৎসিত দিক থেকে যা চোখ ফিরিয়ে নেয়; জীবনের 
চারিফিককার বাস্তব পরিবেশ থেকে ষ্টার দৃষ্টি যখন পলায়ন করে উত্তীর্দ হয় এমন 
একটা রাজ্যে যেখানকার নায়ক-নাঘ্িকা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চেনা 
নায়ক-নায়িকা থেকে অনেক বেশী হুন্দর ও মহৎ, আর যে রাজ্যে জীবনের নুখ- 
সমৃদ্ধিও আমাদের জীবনের চাইতে অনেক বেশী সম্পূর্ণ। বলা বাহুলা, অধিকাংশ 
রোমান্টিক শিল্পীর রচনাই এরূপ তরল ভাব[লুতার আশ্রয়স্থল । 

ব্যাপক অর্থে রোমান্সের ব্যঞ্জনা গভীরতর ও ব্ছ-বিভ্ূত। এ অর্থে বিচার 
করলে দেখা যাষ, জীবনেব বাস্তবতার মধ্যেও বোমান্সের ফুল ফুটছে। তবে সে 
বাস্তবতা শুধু মানুষের পারিপাশ্থিকতার মধ্যে জীমাবদ্ধ নয? যে বাস্তব বিস্তৃত 
হয়ে আছে মান্থষেব অভিজ্ঞতাব জগতের ভিতরে ও বাইরে--সর্তত্র। উদাহরণ 
স্বরূপ ইংরেজী সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 2.০209000 7২০৮1%1 যুগের প্রকাশ- 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কবা যেতে পারে । এ যুগে দেখা যায় ইংবেজ-শিল্লীরা তাঁদের 
কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও চিত্র-শিল্ে গ্রীসীষ-বোমীয ক্লাসিক আদশের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কৰে এমন একটি সুন্দব জগৎ স্থষ্টি করেছিলেন, যে জগতের সৌন্দষ ও 
মাধুধ ব্যাপ্ত হযে আছে পৃথিবীর ধূশিপুঞ্জ থেকে আকাশের এ্রহতারকা পর্যস্ত। 
অবশ্ত এই বহুবিভ্তূত জীবনেব বনুবিচিত্র উপাদান শিয়ে সাহিত্যে সার্থক রোমান্স 
সৃষ্টি কা একটি গভীরতর দৃষ্টি ও সষ্ি-প্রতিভা সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য । 

ইংরেজ সমালোচক 72706502007 তার 710%2% 14120676 ০9 
1%ঠি নামক গ্রন্থে বোমান্সের এই বহুবিস্তৃত অর্থ-ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বলেছেন 

[২00)01000 1105 7061100 6৮617017106 11015 ৮/০110-65575- 
01700 [0 07512555010 00৩ ১0211650 0000 000 58191065600 
06 00056 72191091085) [02 0০ 10৮61169% 6০ 000 0811650) মিটে, 02৫ 
81100270602 01 51213 01) 015 01000010693 1011) 00 0116 90960 01 18001)- 
01156 026 1725 5115 0100৩ 721১০7 25 1 715, 

আসলে দৃষ্টি যেখানে উদার, মন যেখানে উন্মুক্ত, সেখানে পৃথিবীর যে কোন 
বস্তর মধ্যে রোমান্দের মাধুর্য খুঁজে পেতে দেরি হয় না। ভাবুকতা যেখানে তরল, 


রোমাঁ্টিক সাহিত্যের ভূমিকা! ৪৯ 


দৃষ্টি যেখানে সংকীর্ণ সেখানে দর্শক শুধু ঠাদের আলোর সুষমার মধ্যে কিংঘ। 
তরুণ-তরুণীর প্রেমোচ্ছাসের মধ্যে রোঘান্দের উপাদান খুজে থাকেন। দৃষ্টির 
গভীরতার অন্তাবে তার! প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাঁর মধো কিংবা কার্ধতার 
মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের আভা পান না। সাহিত্যে রোমাব্স-ধর্ষের বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 901,079601,9,5৩7-ও ঠিক এ রকম কথাই বলেছেন £ 
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গভীরতর অর্থে রোমাজ্দের স্পর্শ সেই সোনার কাঠির স্পর্শ যার ছোওয়া 
লাগলে লোহাও সোনা হয়ে যায়। 

এখন রোমান্সের উপাদান বিশ্লেষণে সুজ্্ রহস্যবোধের চেতনা প্রসঙ্গে ফিরে 
আগা যাক। জীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে ষে রহস্ত লুকিয়ে থাকে তার 
সৌন্দর্য-মাধুর্ষের আবেদন তৎক্ষণাৎ শিল্পি-মনে সাড়া জাগায় না, যেমন সাড়া? 
জাগায় বর্তমান জীবন-পরিবেশ থেকে বহু দূরবর্তী জীবনধারার কাল্পনিক দৌন্দর্য। 
সেজন্য রোমান্টিক শিল্পী সৌন্দধ রচনার উপাদান খোঁজেন প্রাচীন গাথ। কাহিনী 
কাব্য এবং ইতিহাসের বন্ুবিচিত্র জীবনধারার মধ্যে । মধ্যযুগের জীবনধারার 
রহস্য-মধুর রূপ ইংরেজী সাহিত্যে 2২১০০০৪000 [২০%:৬৪] যুগের শিল্পীদের মনের 
ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কবি হাইনে (1৩6) সাহিত্যের এই 
বিবর্তনের ভেতর শুধু সে যুগেব জীবনের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছিলেন । 
ইতিহাসের নীরস কষ্কালময় ঘটনার সঙ্গে রোমান্টিক মাধুর্ধ যুক্ত করে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যে এক অপরূপ সৌন্ৰর্ধের জগৎ স্থটি করেছিলেন শক্তিমান লেখক 
(015205201511550 এবং ৪০০৮; আর বাংল। সাহিত্যে সেই স্বপ্নময় জীবনের 
প্রেরণায় এক অপূর্ব রূপজগৎ স্থ্ট করেছিলেন বন্ধিমচন্তর, রমেশচন্ত্র, হরগ্রসাদ 
এবং রাখালদাস । 

শুধু উপন্যাসের বিস্তৃততর পটস্ভূমিকায় নয়, লিরিক কবিতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও 
এই স্ুগ্ম রহুস্তবোধের চেতনা ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত 
করেছিল তা যে কোন সন্ধানী সাহিতা-পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কাব্য- 
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সৃষ্টিতে .0022000 7২51%21 যুগে এই রহ্ম্তবোধের চেতনা অবশ্ঠ ভিন্ননধপে 
দেখা দিয়েছিল! এ যুগের রোমার্টিক কবি ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ ও শেলী এমন কি 
আরও পরবর্তীকালের কবি টেনিসনের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতঙ্গীর ভেতর এ 
রহস্তবোধের চেতনা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল। কারণ এঁদের নিসর্গ-গ্রীতি 
পূর্বযুগের লেখক শেকৃস্পীয়রের চাইতে একেবারে আলাদা । শেক্স্পীয়রের কাব্য- 
নাটকে আমরা দেখি প্রকৃতির বাস্তব রূপ তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট রেখায় অস্কিত। 
আর রোমান্টিক যুগের কবিরা যেন প্রকৃতির মর্মে প্রবেশ করে তার রহস্ 
উ্নশ্সাটনে ব্যন্ত। 

উদাহরণ ন্বরূপ বলা যায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যে প্ররুতি দেখা দিয়েছে 
শাস্ভরসাম্পদ চিন্তার বাহনরূপে ; আর শেলীর কাব্যে প্ররুতির ভূমিকা উদ্দীপনাময় 
ও প্রেমের প্রবর্তনায় গভীর । এক কথায় প্রকৃতি তাদের চোখে শুধু জড় 
বস্তপুঞ্জের সমাবেশ মাত্র নয়-_প্ররতি একটি স্জীব সত্তা এবং মানবমনের ওপর 
প্রকৃতির গ্রভাব অসামান্য । শেক্স্পী্পর শুপু ন্ুন্দর ফুলের মাধুর্ধ বর্ণনা করেই 
নীরব থাকেন, আর টেনিসন সুন্দরী প্ররুতির পটভূমিকায় মানব-অস্তরের বিচিত্র 
ভাবাবেগকে চিত্রায়িত করে আনন্দ পান। সমকালীন ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে 
শেক্স্পীয়র ভালবেসেছিলেন প্রকৃতিকে । প্রশ্ন করেন নি কোথাও তিনি এ নৈসগিক 
সৌন্দর্যের উৎস কোথায় এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপের বিকাশেরই বা রহস্য 
কি? আর টেনিসন তার যুগের হুক্ম বিশ্লেষণশক্তি দিয়ে মানুষের ভাব প্রবণতার 
মূল্য যাচাই করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান বিজ্ঞান 
প্ররুতির এরষ্র্ষময় ভাবনির্তর স্ুক্ম সৌন্দর্যকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। ইংরেজী 
কাব্য-সাহিত্যে এই রহস্য-চেতনার ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় 
টমপনের প্ররুতি-বিষয়ক 559%5 কাব্যের যুগ থেকে ব্রেকের গীতিকাবোর যুগ 
পর্বস্ত। এ বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি এ সমস্ত কবির 
অন্তরঙ্গ ভাবোচ্ছবাস ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে প্ররুতির এন্্জালিক রহস্যের 
বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিমুখিতায়। 

বাংলা কাব্য-সাহিত্যেও প্রকৃতি ও মানবজীবনকে অবলম্বন করে এই 
রহস্তবোধের চেতন! আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্র ভঙ্গীতে। মধ্যযুগের বৈষ্ব 
ফবিদের (বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ) কাব্যে এই রহস্যবোধ অত্যন্ত 
তীস্ক ও গভীর । বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাগে 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা ৫৯ 


খই রহম্তবোধের চেতনা বাঙালী কবির কাব্যে অপ্রত্যক্ষ। কবি শুধু প্রকৃতির 
কূপ বর্ণনা করেই নীরব, এই রূপ বর্ণনার ভেতর রূপাতীতের আবির্ভাব-ব্যঞ্জনা 
নেই (দ্রঃ ঈশ্বরগুপ্ধের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা )। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতায় এ রহম্তবোধের চেতন থাকলেও তা খণ্ডিত, 
অস্পষ্ট । বাংলা কাব্যে এ রহস্তবোধের প্রথম সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় 
বিহারীলালের কাব্যে। বনস্ততপক্ষে বিহারীলালকেই বল! চলে বাংলা কাব্যে 
ত২.0021)00 1২6৮1৮21-এর প্রথম কবি। নব ভাবগপ্রবাহের প্রথম কৰি 
বলেই বোধ হয় বিহারীলালের কাব্যে এ রহস্তবোধের চেতনা কবি-অন্ভরেই 
লীমাবদ্ধ, জগতের বিচিত্র রূপের মধ্যে সে চেতনা আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় 
নি। বিহারীলালের রোমান্টিক কবিষানস সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলালের 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ “বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবিহ্ৃদয় এই বিচিত্ররূপিণীর 
প্রতি তেমন আক্ষ্ট হয় নাই, তিনি তাহার 'অন্তরব্যাপিনী” হইয্াই আছেন |” 
-_-( “বিহারীলাল চক্রবর্তী”, “আধুনিক বাংলা সাহিত্য? )। 

এই রূহস্তবোধের চেতনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় রোমান্টিক 
কাব্য সৃষ্টি করেন ববীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের ভাবশিব্য হলেও রবীন্দ্রনাথের 
রোমান্টিক প্রবৃত্তি বিহারীলাল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর কারণ বোধ হয় এই ষে 
মানসিকতার দিক দিয়ে বিহারীলাল আত্মবিস্বত কবি; আর রবীন্দ্রনাথ হলেন 
পুরোপুরি আত্মঘচেতন। স্জেন্য বিহারীলাল বাস করেন নিজের অনুভূতি ৃষ্ 
একটা অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলে, আর প্রকৃতি ও মানবজীবনকে একই বৃস্তে বিধৃত দেখে 
রবীন্দ্রনাথ স্থট্টি করেন রূপ ও রসে পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জগৎ। এ প্রসঙ্গে 
সমালোচক মোহিতলাল বলেন ; “তাহার কাব্যলক্ষমী শুধু “অন্তর মাবেই একা 
একাকী” নহেন--জগতের মাঝেও তিনিই “বিচিত্ররূপিণী” ।"**বিহারীলাল এ 
বিষয়ে অদবৈতবাদী ; রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাতবৈতবাদী ; মন ও প্রাণ এই দুইয়ের ছন্দে 
তিনি মনকেই প্রশ্রয় দিলেও সর্বত্র প্রাণের একটি স্থগ্ম আবরণ রক্ষা করিয়াছেন; 
বিহারীলাল মনকে বড় একটা আমল ন। দিয়াই প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়াছেন» 
-( দ্রষ্টব্য, “বিহারীলাল চক্রবর্তী”,__“আধুনিক বাংল! সাহিত্য? )। 

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্ত্-পরবর্তী বহু রোমান্টিক কবি এই রহম্যবোধের 
চেতনায় যে উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্য স্যাই করেছেন তা পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ 
সাহিত্যের গৌরবের বস্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে বিংশ শতাব্দীতে 
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ছু-ছুটো মহাযুদ্ধের ধাক্কায়, বৈজ্ঞানিক যুক্কিবাদের প্রসারে এবং সাম্প্রতিক কালের 
খর্থ নৈতিক বিপর্যয় ও কবি-চিত্তের অস্থিরতার ফলে অত্যাধুনিক বাঙালী কবির 
রহস্যবোধের চেতনা স্তিমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গী যে খণ্ডিত হয়ে পড়েছে, তা বলাই 
বাল্য । বর্তমান ক্ষয়িধু। জীবনের পীড়নে তাদের অন্তরের হ্ুন্দরের স্বপ্ন আজ 
অস্তহিত; তাই বোধ হয় তাদের বাকৃভঙ্গীও বক্রোক্তিতে পূর্ণ। কিন্তু একটু সন্ধানী 
আলোক নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে এই ক্ষীয়মাণ জগৎ ও জীবনপ্রবাহের 
রূপায়ণে তাদের স্পর্শকাতর মন যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে তাদের দৃষ্টি ও সথষ্টিকে 
নব্য-রোমার্টিক বলতে বোধ হয় আপত্তি হবে না। এই নব্য-রোমার্টিকতার 
প্রথম সুচন] দেখা যায় “মরু-কবি' যতীন্্নাথ. সেনগুপ্তের কাব্যে, আর পরিণতি 
দেখা যায় সমর সেন, বিষু দে, গুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাঁয়। 
অতি-সচেতন বাস্তববাদী আধুনিক কবি যখন 'পুধিমার টাদের" ভেতর 
'ঝলসানে। কুটি'র স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর দৃষ্টিকে রোমান্টিক দৃষ্টি ছাড়! আর কি 
বলা যায়? 
, (২) এবার আমর! রোমান্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ-_-একটা৷ মননপ্রধান 
উদ্দাম কৌতুহলবোধ (50 6%0106120 101611600021] 01038) সম্বন্ধে 
'আলোচন1 করব। 

মানুষের বিল্ময় ও লৌন্দধবোধের চেতনা! যখন বর্ধিত হয়, কল্পনাবৃত্তিতে যখন 
চমক লাগে তখন তার মনন-শক্তির ওপরেও ষে সে প্রভাব অনিবার্ধভাবে বিস্তৃত 
হবে ডা৷ খুবই স্বাভাবিক । পাশ্চাত্য দেশে 10100917010 15৬1৮2] যুগের শিল্প 
সাহিত্য এমন কি দর্শনের ওপরেও এই মনন-প্রধান সৌন্দর্যচেতনার প্রভাব 
অত্যান্ত স্পষ্ট । 

প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্পরচনার ক্ষেত্রে এই মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতৃহলবোধ 
₹২01727)00 0.6%1%81 যুগে (যাকে 0০১1০ ২৪৬:%৪1ও বলা হয় ) কি ভাবে 
একটি নবধুগ স্থষ্টি করেছিল তার পরিচয় দেওয়া যাক। এ যুগের শিল্পীদের 
যৌন্দর্ঘনষ্টির প্রেরণার উৎস ছিল সাহিত্যিকদের মতই মধ্যযুগ এবং তাদের 
সৌন্দ্চেতনার বিকাশ হয়েছিল ছুটে প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে। বিস্বৃতপ্রায় 
মধ্যযুগের শিল্পবর্মগুলি এক দিকে যেমন করেছিল তাদের আবেগধর্মী বিন্ময়বোধের 
চেতনাকে উদ্গীথ, আর একদিকে তেমনি করেছিল তাদের মননধর্মী কৌতূহল- 
বোধকে তীব্রতর । এ যুগের শিল্পরচনার রীতি ছিল প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম । 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা চা, 


শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের সমাবেশ ছিল শিল্পীর লক্ষ্য; প্রচলিত শিল্পরচনার নিয়মকে 
উল্লজ্ঘন করাতেই ছিল এ যুগের শিল্পীদের আনন্দ। অতীতাশ্রয়ী সৌন্দর্ধরচনার 
ভিত্তিতে একটা রমণীয় রূপ-জগৎ সৃষ্টির ওপরেই নির্ভর করছিল তাদের শি্লি-মনের 
মুক্তি। মধ্যযুগের প্রাণৈশ্বর্যকে নবরূপে প্রতিষ্টিত করবার এ প্রচেষ্টার মর্মার্থ বুঝতে 
না পেরে সমকালীন অনেক শিল্প-সমালোচক এ যুগের রোমান্টিক শিল্পীদের বিদ্ধপ 
করতেও ছাড়েন নি। কিন্ত পাশ্চাত্য শিল্প রচনার ক্রমবিবর্তনের খবর ধার 
রাখেন তাঁরা জানেন, মধ্যযুগের প্রতি উদ্দাম কৌতুহলবোধই করেছিল 
মননপ্রধান ৮0২21220116 শিল্পিগে।ঠীর ৃষ্টি--ধাদের তীক্ষ সৌন্দর্চেতনা 
মনন-শীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য শিল্পরচনার ক্ষেত্রে একটা নবধুগ সথটি 
করেছিল । 

আমাদের দেশের শিল্পরচনার ক্ষেত্রে এই 7২:০779000 চ২০%1৪1-এব অভ্যাগ্থ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও তার ইতিহাসও প্রায় অনুরূপ । এই মননপ্রধান 
কৌতুহলবোধের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়েই তো শিল্পাচাষ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল 
প্রমুখ বাঙালী শিল্লিবৃন্দ প্রাণোচ্ছাসে পরিপূর্ণ আমাদের দেশের অতীত জীবনকে 
শিল্পরচনার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজকে 
অন্ুকরণের মোহ থেকে মুক্ত করে একটা রসমধুর বিস্থৃত সৌন্দ্যময় জগতের সন্ধান 
দিয়েছেন । 

এই মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতৃহলবোধের প্রেরণায় মধ্যযুগের বিচিত্র জীবন- 
ধারা নিয়ে অপূর্ব রসস্থষ্টি করেছেন স্কট তার 1206 উপন্যাসে, আর বস্কিমচজ 
তার এতিহাসিক ও অর্ধ-এঁতিহাসিক রোমান্দে। উপন্যাস স্থষ্টির প্রথম 
যুগে রবীন্দ্রনাথও এই পথেই বিচরণ করেছেন বস্কিমের রোমান্সের রাজপথ 
অনুসরণ করে (ক্রষ্টব্য, বৌঠাকুরাশীর হাট)। ইংরেজী সাহিত্যে প্রাচীন 
গাথাকাব্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেও রয়েছে একই প্রবৃত্তির প্রেরণ।। 

ষ্টার এই প্রবৃত্তি অবশ্ সব চাইতে বেশী সাহাষ্য করেছে ০2900 
২৪৮৪! যুগে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের মেজাজ পরিবর্তনে। এ পরিবর্তনের 
গ্রথম আভাস পাওয়! যায় এ ধুগের গ্রারস্তে প্রাচীন কবিদের কাব্যরীতির বহিরন্ষের 
অনুকরণে । অবশ্য এ যুগের কবির! ক্রমে ক্রমে এ সত্য উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন থে শুধুমাত্র আর্দিকের অস্ুসরণ দ্বারা কাব্যের প্রাণে কখনও 
সজীবতার সঞ্চার করা যায় না। কাব্য বাধে কোন শিল্পন্ছির আত্মায় নবীন 


৫8. . সাহিত্য ও শিল্পলোক 


চেতনার ছোয়া লাগাতে হলে প্রয়োজন প্রাচীন শিল্পের ভাবাদর্শ ও প্রবণতার 
পুরোপুরি আত্মসাৎকরণ। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 726:০/-র 71152 0 41618 
18151 768) এ প্রসঙ্গে একটি ম্মরণযোগ্য কাব্য-সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 
৮৩: প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের প্রাচীন বীরগাথা সঙ্গীত এবং 
আরও অনেক প্রাচীন ইংরেজী কবিতা । এই কবিতাগুপির ভাবসম্প্দই অনুপ্রেরণা 
দিয়েছিল [২.070021700 ২০৬1৪] যুগের ইংরেজ কবিদের একট। নতুন রূগজগৎ ও 
ভাবজগৎ স্বপ্টি করতে। এ কাব্যগুলির ছন্দোবৈ চিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে এ যুগের শক্তিমান 
কবি কোলরিজ ও কীট্স, স্বষ্টি করেছিলেন এক শ্রেণীর নতুন কবিতা-যার 
মাধুধ তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করেছিল সমসাময়িক কাব্যরস-পিপাস্টথু পাঠকসমাজকে। 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবি-মানসের ওপর এ সমস্ত কাব্য-কবিতার প্রভাব গভীর না 
হলেও স্বট রসেটি উইলিয়ম মরিসের কাব্যপ্রচেষ্টায় এ সমস্ত প্রাচীন কবিতার 
প্রভাব অবিসংবার্দিত। 7১6:০%-র 12/7%5 ছাড়া 8১০00021500 1২65152 
যুগে কবিদের মননপ্রধান কৌতুহলবোধকে জাগ্রত করেছিল আর একখানি 
কাব্যগ্রস্থ_-সেখানি হল 15001)67501৮-এর 05522% | এই কাব্যখানির 
ভাবব্যঞ্জনা ও ছন্দোগরিমার প্রভাব 767০৮-র 125177%-এর মত এত সর্বব্যাপী, 
না হলেও প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের মূল্যকে নতুন করে উপলব্ধি করতে এ কাব্য- 
খানিও এ যুগের কবিদের সাহায্য করেছিল প্রচুর । 

আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি এই মননপ্রধান কৌতৃহল- 
বোধের প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবগাহন করেছিলেন আমাদের 'উপনিষদিক 
ও পৌরাণিক কাহিনীতে বৌদ্ধ জাতকে বৈষ্ণব কাব্যে ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাসে ও নানা দেশীয় গাথা-কাব্যে। এই সমস্ত প্রাচীন কাহিনীর সৌন্দ্ধরসে 
আপ্রুত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার কাহিনী-কাব্যগুলিতে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের জগৎ 
উদঘাটিত করেছিলেন তা শুধু রবীন্দ্রকাব্যের গৌরব বাড়িয়েছে তা নয়-_তার 
সমসাময়িক বছ কবিকে একই সুত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক কাব্য রচনায় 
অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বৈষ্ণব-কবির রোমান্টিক সৌন্দর্য-জগৎ্মুখ্ধ তরুণ কবি 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথমে শুধুমাত্র বৈষ্ণব কবিতার (বিশেষ করে বিগ্ভাপতির 
কবিতার ) বহিরঙ্গের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু পরিণত বয়সে সে 
ব্বপ ও রসের রোমান্টিক চেতনা অস্তঃসলিল! ফন্তুর মত প্রবাহিত হয়ে তার কাব্যকে. 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা ৫৫ 


ষে বিশ্বররেণ্য করে তুলেছিল তার প্রমাণ হল কবির "গীতাঞ্জলি ও বৈষ্ণব” 
ভাবরসাত্মক বন গান ও কবিতা । উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস ও গাথা-কাব্যাশ্রিত 
কাহিনীগুলিতে তিনি যে নতৃন সৌন্দর্যের ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাও 
তার মননপ্রধান উদ্দাম কৌতুহল-বোধেরই ফল। 

ওয়ার্ডনওয়ার্থ কোলরিজ এবং শেলীর কবিতা আলোচনা করলে আমরা 
দেখি তাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে সুদূরপ্রসারী কল্পনান্ুভূতির জঙ্গে সৌন্দ্বোধের পরিপূর্ণ 
মিলন ঘটেছে । কিন্তু তাদের কাব্যকে প্রকৃতপক্ষে উৎকর্ষ দান করেছে জগৎ ও 
জীবন সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিংসা এবং সবল মননশক্তি। রবীন্দ্রকাব্যেও আমর দেখি 
সুদুরপ্রসারী কল্পনার সঙ্গে তীব্র সৌন্দর্যচেতনা এবং গভীর মননধর্ম যুক্ত হয়ে কবির 
অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত 
করেছে (দ্রষ্টব্য “বসুন্ধরা”, “সমুদ্রের প্রতি”, “অহল্যার প্রতি”, “ব্্ষশেষ” 
প্রভৃতি )। ববীন্দ্রকবি-জীবনেব শেষ পর্যাযের কবিতাগুলিতেও অবশ্য জগৎ 
জীবন ও স্ষ্টিরহস্তকে কেন্দ্র কবে গভীর মননধমিতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এ 
কবিতাগুলি অম্পর্কে এ মন্তব্য বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে প্রবল জঅত্যদিৃক্ষার 
ফলে এ সমস্ত কাব্য-কবিতায় রোমান্সের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সে জন্য 
সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলেও এ পধায়ের কবিতাগুলি 
সাধারণ রবীন্দ্র-কাব্যপাঠকের চিত্তে সহজ রস-সংব্দেনার কষ্টি করতে পারে নি। 
রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতুহলবোধের প্রেরণায় মানব- 
জীবনকেন্দ্রিক সুশ্ধম রোমান্টিক সৌন্দ্যলে.ক উদঘাটিত করেন অমিয় চক্রবর্তী 
ুধীন দত্ত বিষণ দে প্রভৃতি কবি তাদের কাব্য-কাবতায়। 

রোমান্সের উপাদান হিসেবে আবেগপ্রধান উদ্দাম কৌতৃহলবোধের সঙ্গে মননের 
সংমিশ্রণ কথাটা আপাততঃ অসংলগ্ন ও স্বতোবিরোধী মনে হতে পাবে। 
কিন্তু একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এতে অসংলগ্নতা বা 
স্বতোবিরোধিতার কিছুই নেই। উদাহরণস্বরূপ শেলীর বিখ্যাত কবিতা ?৩ 
01০8 বা! '[1)৩ 469 ৬৮৫ বা রবীন্দ্রনাথের “সমুদ্রের প্রতি”, “বসুদ্ধরা” বা 
“বর্ষশেষ” কবিতার উল্লেখ কর1 যেতে পারে। সাধারণ পাঠক এ সমস্ত কবিতার 
ভাববস্ততে হয়তো অস্পষ্ট ও ধৌঁয়াটে ভাবের বিস্তার দেখে নিরাশ হবেন, কিন্ত 
অন্থসদ্ধিৎস্থ পাঠক এ সমত্ত কবিতায় কবির বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসরণ ও সত্য 
আবিষ্কারের নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নেই। [২০202060 [5৮13] 


৫৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


যুগের ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা গদ্য-সাহিত্যের ওপরেই খঅবশ্য এই 
মননগ্রধান রোমাম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বেশী । 

মননধর্মী রোমান্টিক গ্রাবৃতি ঢ:০2097000 8২%5৪] যুগের ইংরেজী 
সমালোচনা-সাহিত্যে যে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল সে কথা সাহিত্যের ইতিহাস- 
পাঠক মাত্রই জানেন। এই বিশিষ্ট হ্ষ্টিপ্ররণার প্রভাবে এ যুগের 
সমালোচনা সাহিত্য্রষ্টার! ছিত্রান্থেষণ কার্য থেকে মুক্ত হয়ে সথষ্টির সৌন্দর্য উদ্ঘাটন 
কার্ধে ব্যাপৃত হন । কবিমানসের সৃষ্টিমলক রূপ দিতে এ ঘুগের সমালোচকেরা 
মুখর হয়ে ওঠেন। এ যুগের কবি-সমালোচক কোলরিজ সমালোচনার 
যে এঁতিহামিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সে পদ্ধতি সমালোচনা-জগতে বিশঙ্খল 
বাগবিস্তারের স্থলে বিশ্লেষণ-পদ্ধতির শৃঙ্খলা আনয়ন করে ; সমালোচা বিষয়কে 
স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে এই নব্য সমালোচনাপদ্ধতি পুরযুগের 
একতরফা রায়-দান প্রবৃত্তিকে বর্জন করে। এই নব্য সমালোচনার মাপকারঠি-রূপে 
বিবেচিত হয় সমসাময়িক সাহিত্যিক সংস্কার ও সাহিত্যাদর্শ। সাহিত্য- 
সমালোচনায় এই অভিনব পদ্ধতির প্রভাবে সষ্টি হয়েছিল এ যুগের মূল্যবান 
ব্যঞ্জনাময় সমালোচনা-সাহিত্য_--য। আজও ইংরেজী সাহিত্যের গৌরবের বস্ত 
বলে বিবেচিত হয়ে থাকে । রোমান্টিক কল্পনার প্রভাবেই এ যুগের সমালোচনা 
একাধারে মননধর্মী ও ভাবকল্পনা-উদ্দীপনকারী। রূপের (0০:৮2) দিক দিয়ে এ 
সময়কার সমালোচন1! মননধরমী, কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপক ও গভীর মর্ম উদঘাটনে 
এ সমালোচনা নিঃসন্দেহে কল্পনাশ্রয়ী। বাংল সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনা প্রসঙ্গেও বোধ হয় একই মন্তব্য প্রযোজ্য । মননগ্রাহথ বিঙ্লেষণশক্তি 
ও হ্থায়গ্রাহথ রোমান্টিক প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রাদর্শন করেছিলেন ভাবব্যঞ্রনাময় সাহিত্য 
আলোচনার ক্ষেত্রে তার উৎকর্ষ এখনও আমাদের দেশে স্বীকৃত । 


(৩) এখন আমরা রোমান্দের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জীবনের মৌলিক 
সরলতার প্রতি একট। সহজাত মমত্ববোধের ফলে শ্টার মনে যে একটা রোমান্টিক 
চেতনার স্থৃটি হয়-_সে সম্পর্কে আলোচনা করব। 

জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি সহজাত মমত্ববোধের ফলে রোমান্দ- 
প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় ২.০072000 7৩৮:৬৪) যুগের ইংরেজী কাব্য ও 
গপ্ভ পাহিত্যে। সাহিত্যে এ প্রবৃভি-সঞ্চারের পুরোধা ছিলেন অবস্তা মনীষী 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা ৫৭ 


দাশনিক রুশো । মাঁনবতার মহিমা! উপলব্ধি ও মানবীয় প্রেমের শক্তির জয়গানে 
তার লেখনী ছিল ক্লান্তিহীন। পরবর্তীকালে চ0%4200 02175762 ও 112 
105 প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদীদের রচনায় বর্তমান জটিল নাগর- 
সভ্যতার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া! দেখা গিয়েছিল তার স্ুচন। দেখা 
যায় রশোর রচনাতে। ৃ 

সৃষ্টির আদিম সারল্যের প্রতিমূতি হল প্রকৃতি । এই প্রকৃতির প্রতি ষ্টার 
একট বিশিষ্ট ৃষ্টিভলী ২0107021000 ৩৬1] যুগের সাহিত্যকে একটা 
চমৎকার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সভ্যতার চাপে মান্ুষ সংস্কারান্ধ হয়ে 
তার জীবনের মৌলিক সারল্যকে যে ভুলে গেছে তার প্রতিবাদন্বরূপ 
যেন এ যুগের কবি-সাহিত্যিকের তাদের স্ষ্টির মাধ্যমে একেবারে 
প্রকুতির মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রষ্টার মনের এই প্রবৃত্তি জীবনে 
সহজ ও স্বাভাবিক হবার বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটা দিককেই স্থচিত করে মাত্র। 
এব ফলে দেখা যায় এ যুগের বিশিষ্ট কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আর ব্রেক শৈশবের 
্বপ্রময় দিনগুলিকে নিয়ে সৌন্দর্যরচনায় বিভোর হয়ে আছেন। আর আধুনিক 
সভ্যতার প্রভাবমুক্ত সহজ সরল প্রাণো চ্ছাসে পরিপূর্ণ প্ররলুতির সৌন্দধ উদঘাটনে 
একাগ্রচিত্ত হয়েছেন কবি বার্ণস্‌ ওয়|্ডস্ওয়ার্থ আর কোলরিজ। যে গভীর 
বহস্তবোধের চেতনায় এ যুগের কোন কোন কবি অতীতে মানসম্ত্রমণ করতে 
ভালবাসতেন তারাও ক্রমে ক্রমে এ কথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে-_ শুধুমাত্র 
মধ্যযুগের স্বপ্রাচ্ছন্ন পথে নয়-_- প্রাত্যহিক জীবন-্পরিবেশের সরলতা ও স্বাভাবিকতার 
মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৌন্দর্ধের অনন্ত প্রশ্রবণ । এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ কোলরিজ শেলী কীট্স, প্রভৃতি কবির রোমান্টিক লৌনদর্ষ-চেতনাময় 
কবিতাগুলি পড়লে ষে কোন সাধারণ পাঠকেরও চোখে পড়বে যে মানুষের বাস্তব- 
পরিবেশের অতি সাধারণ অতি পরিচিত বিষয়--যেমন, স্থধান্তের অতি পরিচিত 
দৃশ্ড, কোন পাহাড়ের ওপর একটুখানি বেড়িয়ে আসার অনুভূতি, বসন্তের একগুচ্ছ 
ফুল, বৃষ্টি-সম্ভব পশ্চিমে হাওয়া, নাইটিংগেল পাখির গানের মাধুর্ধ, পল্লীবাসী কোন 
মেয়ে কিংবা উপত্যকাবাসী অতি-সাধারণ কোন মাছুষ--তাঁদের ম্মরণীয় কাব্যহৃট্টির 
অনুকূল হয়েছে। 

প্রকৃতি ও মানবজীবনের আদিম সারল্যের প্রতি সহজ মমত্ববোধের ফলে 
উনবিংশ শতাবীর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক বূপাস্তর ঘটেস্থিল এখন সে 


৫৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সম্থক্ধে একটু আলোচনা করা যাক। এ শতাবীর মধ্যভাগে বাংলা কাবোর 
তূণুল্াহীন নীরস ক্ষেতে ্লাসিক সাহিত্যের বিরাট আদর্শ স্থাপন করলেন অসাধারণ 
কৃষ্টগ্রতিভার অধিকারী মধুন্থদন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে 
তিনি বাংল! কাবোর মর্ষে সঞ্চারিত করে দিতে চাইলেন এমন একটি বল যার 
অস্তিত্ব ছিল বাঙালী জীবনে অতি ক্ষীণ। তথাপি কবির ভাষার ঘনঘটা! বিচি 
ভাবের উদ্দীপনা এবং নভোচারী কল্পনা সমসাময়িক বাঙালী পাঠকের চিত্তকে 
একেবারে স্তত্তিত করে দিল। এর পর চলল বাংল কাব্যে মধুস্থদনের সক্ষম ও 
অক্ষম অনুকরণ । আঙ্গিক না হোক-_ভাব-গভীরতার দিক দিয়ে হলেও হেমচন্দ্র 
আর নবীনচন্ত্র মাইকেলের অনুকারীদের মধ্যে সার্থক। তার পরে ক্লাসিকপন্থী 
বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর অনাবৃষ্টি। ক্লাসিকতার 
ক্ষেত্রে এ ব্যর্থ অন্ুকারীর দল পারল না এক দিকে শ্বর্গ-মর্যের অধিবাসীদের ঘন্ব- 
মধিত জীবন-কাহিনী নিয়ে বীররস সৃষ্টি করতে, আর এক দিকে মানব ও প্রন্কৃতি- 
জীবনের সহজ সরলতার আবেদনও রইল তাদের কবি-কল্পনা থেকে বহুদূরে । 

আধুনিক বালা কাব্যের ছায়ালেশহীন এই উর ক্ষেত্রে অকস্মাৎ নব ভাবধারা 
প্রবাহিত করে দিলেন একজন ভাববিভোর কবি-্-শিক্ষা দীক্ষা বা সংস্কারে ধার 
সঙ্গে ইতিপূর্বেকার বিদ্ধ কবি মাইকেল, হেম বা নবীনচন্্রের তুলনাই হয় না। 
ইনি হলেন আধুনিক বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার প্রথম পুরোহিত 
বিহারীলাল। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত অসংস্কৃত বাঙালীর জীবন এবং 
নগরকেন্দ্রের বাইরে উদার-উন্মুক্ত প্রক্কতির রূপ ও রসকে অন্তরে অক্ুত্রিম ভাবে 
অনুভব করে তিনি তার হ্থাদয়-বীণায় যে নতুন নুরের বঙ্কার তুললেন সে 
সুরের স্পর্শে বন্থ যুগের জড়তাগ্রস্ত অহল্যার যেন শাপমুক্তি হল। বাংল! কাব্য 
নতুন প্রাণ পেল। আদিম প্রকৃতি ও প্রকৃতির সম্তানের প্রতি এই যে 
বিশ্ময়ের দৃষ্টি-_বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নৃতন। 

এই দৃষ্টিনানে ল্লাত হয়েছেন তার ভাবশিষ্ত রবীন্দ্রনাথ । এই দৃষ্টির 
গ্রতাবেই তো রবি-কবির অন্তরের সহত্রতন্ত্রী বীণা বিচিত্র সুরের বঙ্থার 
উঠেছে এবং তাঁর কাব্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে একটা 
মূর্ধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবান্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধোও প্রকৃতি 
ও মানবজীবনের সরলতার প্রতি সহজ মমত্ববোধের ফলে রোমানদের হৃতি 
কোন কোন ঝধির কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে সন্দেহ নেই। কিন্ত ভাববিভোর 


রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিক' ৫৯ 


বিহারীলালের মত কারও কাব্যের প্রেরণা! এত অক্কত্রিম বলে মনে হয় না। 
এ উক্তির একমাস ব্যতিক্রম মনে হয় ভাওয়ালের শ্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের 
দৃষ্টি ও স্্ি। তার কাব্য পড়লেও মনে হয় প্রন্কৃতি ও মানবজীবনের প্রাকৃত 
সারল্যের প্রতি একটা সহজাত মমত্ববশেই যেন তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন । 
আদিম প্রকৃতি ও মানবর্জীবনের অকৃত্রিম সরলতার প্রতি দুজন কবির অন্তরের 
অঙ্থরাগ যে কত গভীর ছিল তার একটা বিশিষ্ট গ্রমাণ তাদের কাব্যে প্রারুতজনের 
ভাষা ব্যবহার । 

রোমান্টিক কবির মনোভাবের মধ্যে মানবতার মূল্য উপলব্ধির যে প্রেরণা 
দেখা যায় আসলে এ প্রেরণাই কালক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিতাকে মানবীত্ব 
আদর্শে মহীয়ান করে তুলেছে। আমেরিকার সাহিত্যে দেখা যায় ইমাসনের 
অধ্যাত্-নিলিঞ্ুতা, জীবনকে সর্বনিয়ন্তরের মধ্যে উপলন্ধিতে ধোরোর 
চেষ্টা এবং সুন্দর নির্জনতার অনুভূতি, হুইটম্যানের উদ্দাম উন্মুক্ত জীবনবোধ ও 
সাম্যবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ--এ সমস্তই রোমান্টিক মনোবৃত্তির প্রভাবের 
ফল। এ ছাড়া বাইরন ও শেলীর কাব্যে ফরাসী বিপ্লবের কোন কোন ভাবাদর্শকে 
গ্রহণ স্বাধীনতার জয়গান এবং স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকৃতির 
মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও সাহিত্যে যে মানব-মহিম। প্রতিষ্টা-প্রয়াস 
দেখা যায়-__সে প্রয়াসের উৎস ও প্রেরণায় ছিল রোমান্টিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবন। 


উপসংহারে এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইংরেজী ও বাংলা 
সাহিত্যের এই রোমান্টিক আন্দোলনের ভেজব একট! দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা 
ছিল। কারণ, এ আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল একট! ভাবাত্মক আন্দোলন এবং 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুন্দর ও হ্ৃায়গ্রাহী আবেগন্লভ একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়াই ছিল এই আন্দোলনকারীদের মুখ্য প্রয়াস। সমসামত্িক 
জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির দিকে এই 020870000 [২০৮19] যুগের শিল্পীরা 
প্রায়ই দৃক্পাত করবার অবকাশ পান নি। এ যুগের শিল্পীদের দৃষ্টি সমগ্টিগত 
মান্গষের ওপর না! পড়ে ব্যক্তি-মনকেই আলোকিত করেছিল বেশী। এ যুগের 
অধিকাংশ সাহিত্যিক সমসাময়িক জীবন থেকে পলায়ন করে যা কিছু প্রাচীন 
স্কার-বহিভূর্ত অত্ভুত এবং বর্ণসম্পদে উজ্জ্বল তার মধ্যে জীবনের সম্য গৌরব, 
নিহিত আছে মনে করে আত্মতৃত্তি লাভ করেছিলেন। 4 


ডু» সাহিত্য ও শিল্পলোক 


একটা বিপুল আবেগবন্তায় জীবন ও চিস্তার সমস্ত প্রচলিত ধারণ[কে 
ভালিয়ে নেওয়াই হল সমস্ত ভাবান্দোলনের প্রধান লক্ষণ। উদ্ধাম বাতাসের 
প্রবল ধাক্কা ষধন লাগে তখন অনেক সময় অর্গলবদ্ধ জ্ঞানল। পর্বস্ত খুলে 
যায। ইংরেজী সাহিত্যে এই রোমান্টিক ভাব-গ্রবাহের উদ্দামতাগ্রসঙ্গে এ 
কথাটা খুবই ম্মরণযোগ] যে--পূর্ব যুগের সাহিত্যকে গতান্থগতিকতা ও সংকীর্ণতাঙুক্ত 
করতে এ রকম একটা প্রবল ধাক্কার প্রয়োঞ্জন ছিল। রোমান্টিক ভাবধারার 
মধ্যে যে একটা নব-প্রাণের স্পর্শ এবং উদার বিস্তৃতি আছে তার প্রভাবে এ 
যুগের সাহিত্যের ভাব-গভীরতা ও প্রসার যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল--তা পূর্ব 
আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে। 

রোমাটটিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও উক্ত মন্তবাগুলো সমভাবে 
প্রযোজ্য । এ কথা খুবই সত্য যে এ যুগের সাহিত্যশিল্পীর সৌনর্যসন্ধানী চেতনায় 
মানবতার মুল্যার়ন-প্র়াম অসম্পূর্ণণ তথাপি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই যে একটি রহস্যসন্ধানী সৌন্দর্যচেতনাময দৃষ্টি দিযে তাঁরা মানব-জীবনের যে 
মহিমা উপলব্ধির চেষ্টায় উন্মুখ ছিলেন--পে প্রেরণাই উত্তরকালের বাঙালী 
সাহিত্য-শিষ্পীকে মানধতাব পর্বাজীণ মূল্যনির্ণয়ে সহায়তা করেছে। 

ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ মননপ্রধান সবল ও সুস্থ সাহিত্য- 
নির্মাণ-প্রচেষ্টার ওপব বন্ধনহীন উদ্দাম সৌন্দর্ষচেতনায় আবিষ্ট রোমান্টিক 
কবি-সাহিত্যিকদের যে প্রভাব--উত্তরকালের মননশীল, জীবনবাদী সাহিত্যের 
উপরও বাঙালী রোমার্টিক হষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের সে প্রভাব। সাহিত্যস্টি- 
লীলার” বিচিত্র গতিপথ ধারা অনুধাবন করেন তারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার 
করবেন যে একট! বিশিষ্ট যুগধ্ম থেকে স্্িধ্মী প্রেরণা লাভ না করলে কোন 
সাহিত্যের সর্বতোমুধী বিকাশ সম্ভব নয়। 


এঁতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিক 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা! বিচার 


ইতিহাস বাস্তব ঘটনানির্ভর, আর উপন্যাস ক্পনাশ্রদী। ন্ুতরাং 'ইতিহাসিক 
উপন্যাস* কথাটিকে শোনায় “লোনাব পাথর বাটি'র মৃত। কিন্তু পৃথিবীর এঁতিহাসিক 
ওপন্তাসিকের! প্রমাণ করেছেন ইতিহাসের বন্তনিষ্ঠাব সঙ্গে কথাশিল্লীর তরি 
(০৮1৩০০৬০) দৃষ্টি ও সহ্ৃদয় অন্গৃভূতি মিশ্রিত হয়ে রসোতীর্দ উপন্যাস বচিত হওয়া 
সম্ভব । 

এঁতিহাপিক উপন্যাসেব সার্থকতা বিচাক-প্রসন্গে প্রথমে ইতিহাস ও ইতিহাস- 
নির্ভর উপন্যাসেব প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা কবে নেওয়া প্রয়োজন। না হলে এরূপ 
বিচার কার্ধে পদে পদে ভ্রাস্তিব সস্তাবন]। 

এক সময়ে মনে কবা হত ইতিহাস ও কাহিনীর মধ্যে কোন সুচ্ম ভেদরেখা 
টানা যায় না। নস্ততপক্ষে “ইতিহাস' কথাটি গ্রীক-মূল-যার অর্থ হল 
অনুসন্ধানের সাহায্যে কোন খবব জানানো । 4/১020306 875] তাই 
ইতিহাসের সংজ্ঞ! দিয়েছিলেন এভাবে £ 

51067210121 062001602 0 12150015515 006 50025 01 হয 
01১01) 62100 2100 006 17156011515 136 9180 115 চও 8 ০15800 ০01: 
[86061] 01 01190 90015.) 

কিন্তু এই যে মানুষের কাহিনী লে কি সত্য-নিরপেক্ষ? আধুনিক সমালোচক 
মনে করেন, যে মুহূর্তে এ কাহিনী কোন যথাযথ বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে 
চুলমান্রও বিচ্যুত হয তখন তা! ইতিহাস-ধর্ম বজিত হয়ে রূপান্তরিত হয় এতিহাসিক 
উপন্তাসে। এ প্রসঙ্গে 4. 1. 51/602910 বলেন £ 

“10 2105170000১ 0005 20010620205 01/9005 02 086006170 0 008 
৪07 91817065109 ও, 18105 016900 2900 5806 500. 65681311516 
9০০ 015 08107970 0682855 0 106 20 1105000 2001050010063 ৪ 
10190017091 20%1280,১1% 

গ 910609810, 8৬, 17৮৮7176411 01727201165 02151071001 210101-0, 42. 


২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


কিন্ত ইতিহাসের ধর্ম সম্পর্কে এ ধারণা! লোকের বরাবরই ছিল এমন কথা 
বলা চলে না। আমাদের দেশে তো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাণ্যব-নির্ভর 
ইতিহাস লেখবার রেওয়াঞ্জ খুব বেশী দিনের নয়। এমন কি পাশ্চাতা দেশেও 
ইতিহাস লেখবার প্রথম যুগে ৪৫৩ প্রভৃতি এঁতিহাসিকের1 সত্য ঘটনার জঙ্গে 
কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার মিশ্রণ ঘটাতে কুষ্টিত হন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সত্য ঘটনার 
ন্উপর কল্পনাসৃদ্ধ মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করতে না পায়লে সে ইতিহাস 
ভবিষদ্বংশীয়দের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। এ প্রসঙ্গে [962 1778০ বলেন £ 

£1)5 0700559 (01 91519206 1)0501 21৩ ঠা 69500 0100002002 
$০ 0) 17760765001 13090012010 1070৬15 06 07000 051351560 
17150011099 19061152105 1050 00016 10090161006 (0210 00৩ 17191075.+, 

কিন্তু কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হলেও 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ ধরনের ইতিবৃত্তকে কখনও শ্রদ্ধাব চোখে দেখতে পারেন নি। 
817 7096: ৮42179015 এ ধবনেব ইতিহাসের প্রতি বীতষ্পৃহ হয়ে তার 
ছেলেকে সোজ্াই বলেছিলেন 2 ০7690 20703106901 1015005, 001 11500 
20056 105 15196. 2,010. 000651675610-এর মতে 42300 25 01017 & 
00100560 18691) ০4০0৮, আর ইতিহাস সম্পর্কে 05916-এর বক্তব্য 
হল 2 “.*-36 25006 5356106 01 101070170721015 73100151019165 3 2 015611- 
00101 12000005305 15601 10500000785 70101) 0৩ ০010 
(17672.010195 %/1166 210 190501)010)00515 02153001600 006 1061.) 

তা৷ হলে আদর্শ ইতিহাসের বপ হবে কী-_এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আষে। 
এ সম্পর্কে মেকলের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। মেকলে বলেন : 

£]105 006:0600 101810020 0056 19093699 210. 3009.517720010 90066016- 
4705 10015110100 12081051015 202056055 29600005 200. 01000755005 ১ 
9০৮ 186 হযো26 00720012680 21030180615 89 ০ 0075106 11005016 /:0) 
116 1008001215 57171017176 ঠি505) 200. 60 25250 টিম 500015206 
40000151)0109 159 200100109 061715 ০0৬৮0. 130 20096 105 ৪ 13100070 
800 1025010008 2558901261 7 56 175 1221730 75058693 30:7010150 961 
00727177210 10 21035200000 02800106006 506 20 056 050810০1015 


£0579000)6513. 


এঁতিহাসিক উপন্তাসের সংজ্ঞা বিচার ৬গ 


কিন্তু ইতিহাস রচনায় সত্য উপস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
40075827005 যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম পাঠকের কাছে 
স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ঃ 

“21500172311 89060. %423602) 1050908৩ (00) 13 53850021 €০ 
$৮৮-৮0তাদেজ0৪, 

এবার এঁতিহাসিক উপন্াসের ধর্ম কী তা বিঙ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যাক। 

উপন্যাসের ধর্ম বিশ্লেষণে মনম্বী রাঁসকিন একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন । 
তিনি বলেন £ উপন্যাস হল “4 61260, 90000003, 2:080191 819৩779 
0101) 00৮00260১61-0000702065-00650 008705,7 

বর্তমান বাস্তবধিতার যুগে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিচারে রাসকিনের “1805৭, 
0010003, 21050121) 900১6750191” প্রভৃতি লক্ষণগুলি স্বীকৃত হবে না জত্য, 
কিন্তু উপন্যাস যে +[09৮002৮76086০706+8-1580 00027 এতে 
সন্দেহ নেই। 

গত এক শতাব্দী ধরে বহু চিন্তাশীল লেখক এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা 
নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন । ' একটা বিষিয়ে প্রায় সকল লেখকই একমত-_ 
এঁতিহাসিক ওঁপন্যাসিকের বিচরণভূমি হল অতীতে । প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
উপন্তাসের সমালোচক 4. 7. 91761019219 বলেন £ “খা 00500091005] 
20090 06185053310 196 2, 90০: 0106 1089 110 ৮/10101) 21286102002 
0012)65 €0 005 210. 0£ 800৮৮ 0০018 80012 বলেন £ জাতে 015001108] 
300৮6] 25 5701015 2, 50551 50101 20500006500 15002050006 015৩ 116 
900 1602120016 056 200009015675 01 2৮526. 0001. টা 0080 0£ 
80৩ 41066, 

এখানে এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার আর একটু বিস্তারও লক্ষা করা 
যায়। এঁতিহাসিক উপন্াস শুধু অতীত ঘটনানির্ভর নয়, এ ধরনের উপন্তাসে 
অতীত জীবন পুনর্গঠন ও অতীত পরিবেশের পুনঃস্থাপন-প্রয়্াসও দেখ যায়। 
এই যে অতীত, নে কতকালের অতীত? 0010 80০15) বলেন £ «5 
65 27585 10503502126 2 ০০৮916 ০0 £617672080103 ০1 2, (130032100 9625,5 
কিন্তু শুধুমাত্র নিরদ্কুশ কল্পনার সহারতায় অনির্দিষ্ট অচিহ্থিত অতীতকে নিষ্কে 
উপন্যাস ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে আবেদন স্থা্ট করতে না পারারই 


৬৪ সাহিত্য ও শিল্ললোফ 


লন্ভাঁধনা । সেজন্যে 0008897 ৈশ1এ উতিহাসিক উপন্যাসের অংজজা! বিচারে 
, কলার একটু সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বঙোন ; “4১ 09৮51 35 
1006750. 10150011081 10 006 12200000002, 0 09053, 795180285৩9, 
০: ৫৮62105) 6০0 119501) 10617020850]7 0910 106 2599210 25৩10 

48000103০06 ভিন্নতর প্রেক্ষিত থেকে এ&ঁতিহাদিক উপন্যাসের সংজ্ঞা 
নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তার মতে এঁতিহাসিক ওঁপন্াসিক তার রচনায় 
এমন একটি যুগের পুনঃহুটি করেন যে যুগে তিনি বর্তমান ছিলেন না (68৩ হিঃ 
06 210906 22 01500100211 00561 5৩ 0050 005 20000 16-016865 
2) 16 20 255 22) 911710১6020. 1006 1256,) 

বেনেটের উক্ত এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞাকে মর্যাদা দিতে গেলে 
আলেকজাগার ডুমার €77 5%৫-25০1 £ 7৫47%9% বা টলস্টদ্বের 
55822510901, উপন্তাসকে এঁতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করাই চলে না। 
কারণ দুজন ওঁপন্থািকই উপন্তাস-বপিত কাল-গীমার মধ্যে বা কাছাকাছি কোন 
সময়ে জীবিত ছিলেন। 

'অতীত' কথাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে এঁতিহাসিক উপন্তালের বণিত 
ফালকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় চিহিত করতে চেয়েছিলেন [5811৩ 965013৩2 । 
তার মতে অন্ততঃ যাট বছরের অতীত জীবনকে নিয়ে এঁতিহাসিক উপস্ঠস 
রচিত হতে পারে (স্কটের মতে অবশ্য পঞ্চাশ বছরের অতীত; বস্ততপক্ষে ভার 
“7/4%12/ উপন্যাসের উপশীর্ষ-নাম তিনি দিয়েছিলেন--« 27610) 7245 
587৫) | চিন্তাশীল সমালোচক 4৯, এ 91)600810-ও মনে করেন, পঞ্চাশ 
বছরের অতীতকে নিয়ে এতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে। কারণ 
পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যৌবন পরিণত হয় বার্ধক্যে, মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধার! সংসার 
থেকে বিদায় নেয়। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ বছর কালের ব্যবধানে আবব-কায়দা, 
গোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই বিবতিত বা! পরিবর্তিত 
হয়। ধ্বংস ও অনিবার্ধ পরিবর্তন গত যুগের এশ্বর্ধময় জীবনের উপর ম্লান ছানা 
বিস্তার করে এবং সে জীবনকে লমসামগ্বিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। 

কিন্তু এঁতিহাসিক উপন্যাসের বর্নীয় জীবনকে কোন নির্িষ্ট ফালসীমাগ্ন 
লীমাবন্ধ করতে গেলে গুপন্াসিকের স্বাধীন কল্পনার ওপর হুত্যক্ষেপণ করা হন 
লেজগ্তে জর্দান ওপন্থাসিক  চ507207 89051788৩58 স্ৰার বিখ্যাত 


এতিহাসিক উপন্যালের ভূমিকা ৫ 


“2৮/56 ৫৫ 20712 নামক গ্রন্থে এঁতিহাসিক উপন্াসের সংজ্ঞা 
নিক্ূপণ করেছেন এভাবে 2 4০75 105698081 00%৩1 23 00৩. 022 09075 
ও, 0006 01) %/1101) 056 11810601000 1252/5 ৫506900015 00৩0 
৫063 006 11] 2109 1010661 0 15 0011 0000. 

এঁতিহাসিক উপন্তাসের সংজ্ঞ৷ নির্ণয়ে এই মধ্যপস্থা অবলম্বন করলে সমস্তার 
সমাধান বোধ হয় সহজতব হযে আসে । ষে জগতে আমরা একদিন বাস 
করতাম সে জগৎ যখন কালের বাবধানে আমাদের চোখের সামনে রহস্থমর রূপ 
নিয়ে দেখা দেষ এবং সে অল্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করে যখন 
আমরা সৌন্দর্যের মধু আহরণ করি তখনই হয় এতিহাসিক উপন্যাসের অন্ম। শ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক ওপন্তাসিকের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাই 4. 7. 81721251৭ তাঁর 
“31647 217 271৫0506 07 £54017541 28040? গ্রন্থে বলেছেন £ 

51০ 109115 £620 10150011091 10061195516 55605 00 7700, 2৩ 
0005০ ৮7110 1175550 200. 57277010110. 010517 01081206675-7055 2522 00 
৮/0102৩7 06103 7215১ ৬10 006 10926 01 54150601755 2150 £152505 
12101 15 00100108151015 00 00250 £1055 01. হি] 00 19০-1150070 
110710160861715 2,801 ৮752190105 5 0103 0৬/% ৮4010 1700 0০ ৮৩ ০0৩৭ 
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শেপার্ডের উক্ত সংজ্ঞা মেনে নিলে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এঁতিহাসিক 
ওপন্তাসিকদেব মধ্যে প্রশ্নাতীত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন--59০0100 10507795, 
4৯109৬010)) 75000) 702০১ 36100210 92055, নান? (0155/156 
1৬191320201, 0৬1615211100551গ) 0089) 92020101 এবং উঞাসে 0০009 02, 
স্কটের পূর্বস্থবী ও উত্তবস্থ্রী বোমান্টিক লেখকদের মধ্যে 06:5216৩, 73700 
1)৫606, [,6৮৩7, 907০1160 চ151012% প্রভৃতি প্রথমোক্ত লেখকদের মত এত 
উচ্চশ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারী না হলেও এঁতিহাসিক উপন্যাস-শিল্পী হিসেবে 
তাদের নামও অন্ুপ্লেধ্য নয়। 


এঁতিহাসিক উপন্যাসের প্ররুতি 


খঁতিহাসিক উপস্যালের মুখ উপকরণ সংগৃহীত হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা খেকে। 
সেজন্তে অনেকের ধারণা এঁতিহাসিক উপন্তাস লেখা বুঝি সাষাছিক, মনজ্তাদ্বিক 
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৬৬ সাহিত্য ও শিলপলোক 


বা রাঙ্জনৈতিক উপন্তাসের চাইতে সহজতর । শেষোক্ত ধরনের রচনায় শিল্পীকে 
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বা সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে উপন্তাসের বিষয়বস্তু 
সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনায় লেখককে বিষন্ববস্ত ব! 
চবিত্র-পরিকল্পনার জন্তে তেমন হাতডে বেড়াতে হয় না। এতিহাসিক উপন্যাস 
বচন! সম্পর্কে এ লোক-প্রচলিত ধারণা ষে কতটা ভ্রমাত্মক তার কিছুটা আভাস 
পাওয়া যায় “77৫ 727 0 £%6 112 494245%%প্রভৃতি উপন্তাসেব 
লেখক .]০1 89080-এব মন্তব্য থেকে। 8০1820 বলেছেন, এঁতিহাসিক 
উপন্তা হুল সকল শ্রেণীব উপন্যাস-শিল্পেব মধ্যে কঠিনতম স্থষ্টি। জনৈক 
এঁতিহাসিক ওঁপন্যাসিক অকুষ্ঠভাবে এমন স্বীকৃতিও জানিয়েছেন,_-প্রকৃত 
এঁতিহানিক উপন্যাস লিখতে তার যে সমষ ব্যন়্ হয়েছে তার পঞ্চমা*্শ সমযে 
তিনি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্তাস পিখতে সক্ষম হয়েছেন। এই ছু, 
ধরনের ( ইতিহাস-কেন্দ্রিক ) উপন্যাস রচণায যিনি পরীক্ষা-নিবীক্ষা করেছেন 
তিনি প্রকৃত এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনাব ছুরূহত! সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন । 

সকল শ্রেণীর উপন্তাসের মধ্যে এঁতিহাপিক উপন্যাস বচণা দুরূহতম--এর 
অন্ততম প্রধান কারণ, এ ধবনের উপন্যাস রচনায় লেখককে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব 
জগৎকে অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয় বিগত যুগেব এমন একটি জগতে যাব 
সন্ধে তার পবিচয় শুধু পুখিগত। কিন্ত আধুণিক ওপন্তাসিকেব মত লোক-চবিত্রজ্ঞান 
না থাকলে এঁতিহাসিক উপন্যাস স্যষ্টিতে তীব ব্যর্থতার সম্ভাবনা পদে পদে। 
এ ছাড়া এমন অনেক বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা দরকাব যা শুধু পুস্তকেব সাহায্েই 
লভ্য। যেমন, যে বিগত যুগের ঘটনা নিযে তিনি উপন্যাস বচনা কববেন সে 
যুগের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আইন-কানুন, চিকিৎসা-পদ্ধতি, ধর্মশান্ত্, বংশান্ুক্রম 
প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানিক তথ্য, পোষাক-আশাক প্রভৃতি সম্পর্কে তার 
ধারণ] যদি স্পষ্ট না হয় এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রাচীন যুগেব ষথাষথ বর্ণনা যদি 
তিনি দিতে না পারেন,__ত| হলে কালানৌচিত্য-দোষে সে এঁতিহাসিক উপন্য।স 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

অতীত জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান, মানবপ্রক্ৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তদু্টির 
সঙ্গে এতিহাসিক ওঁপন্যাসিকের আয়ত্তে থাকা চাই একটি স্ম্্ম শিল্পকৌশল-_যে 
কৌশলের সহায়তায় তিনি সহজেই আবিষ্কাব করতে পারেন বিপুল এঁতিহালিক 
ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রবল সংঘাতমন় ঘটনা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। এ ছাড়! 


'তিহাগিক উপন্তালের ভূমিকা সঃ 


স্বযুগের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতিও উ্তিহাসিক উপন্তাসের সার্থকতার 
মূলে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দ জীবন-পরিচিতি শুধুমাত্র জনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা 
বা কল্পনার জানলা দিয়ে জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে লাভ কর! যায় না। তার 
জন্তে চাই সর্বযুগের জীবনের প্রতি অষ্টার অন্তহীন সহানুভূতি । 

কালনিরপেক্ষ ও নিবিশেষ মানব-জীবনের সঙ্গে একাত্মতার ফলেই এঁতিহাসিক 
উপন্যাস বাস্তবিকপক্ষে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী মূল্য অর্জন করে। পৃথিবীর সমস্ত উত্রষ্ট “ 
উপন্যাসের সার্থকতার মূলেও রয়েছে একটা সঙ্দয় মানবতার স্পর্শ__যে স্পর্শ 
র্টা, চরিত্র ও পাঠককে একই অধৃশ্ঠ স্ত্রে বিধৃত করে। ইতিহাস-বর্ধিত চরিত্রের 
সঙ্গে এতিহাসিক ওঁপন্যাসিক যখন পাঠক-মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করতে 
পারেন তখনই'হয় এই শ্রেণীর উপন্যাস সার্থক । 

অতীত যুগের মর্মমূলে প্রবেশ করবার জন্যে অতীত যুগের ভাষা! এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও এঁতিহাসিক গপন্ত(সিকের পক্ষে 
অপরিহার্য । অবশ্য লেপকের নিজের ভাষায় প্রাঞ্জল ও চিন্তাকর্ষকভাবে লেখবার 
ক্ষমতা থাকা সবাগ্রে প্রয়োজন। পুবাতত্বজ্ঞান তার ভাষাকে ধদি আধ-ভাবাপন্ন 
করে তোলে তা হলে সে এতিহামিক উপন্যাপ মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও চরিত্রন্থি 
করা সত্তেও সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদনহীন হয়ে ওঠে। 

এঁতিহাসিক উপন্যসের প্রকৃতি বিচারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 
লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধি ও স্থষ্টপ্রতিভী। ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাকে এঁতিহাসিক 
ওঁপন্তাসিক একান্ত সতানিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে বাধ্--এতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য -বিগত ঘুগের রীতিনীতি, সুর 
ও মেঞজজাজকে এঁতিহাসিক ওপন্যাসিক জীবন্ত করে তুলবেন তার স্থপ্রিকর্ষে। 
ইতিহাসের জড় কঙ্কালকে সঙ্জাব ও সরস হ্ষ্টিকর্ষে রূপান্তরিত করবার জন্তে 
যে ক্ষমতার প্রয়োজন যে শক্তিকে হাডসন অভিহিত করেছেন--“0:৩20%০ 
10095110908007 ও শেপর্ড চিহ্ছত করেছেন--২55113010 10592107500 
বলে। এই ০16201৮6 বা 16217500 17025186102 যে কত দর্লত শক্তি 
তা এঁতিহাদিক ওপন্তাসিক মাত্রই উপলদ্ধি করেন। অতীত ঘটশাকে অবলম্বন 
করে কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহাষেয বর্ণাঢ্য রূপ ও বস-জগৎ স্থত্টি করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ । বন্ততপক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের ওপন্ট।সিকমাত্রই এ ধরনের 
শক্তির পরিচগ্ন দিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রসকল্পনার উপর আত্মস্তিক 


৬৮ সাহিত্য ও শি্লোক 


নির্ভরতরি ফলে ব্ছ লেখকের এঁতিহাসিক উপন্তামও যে নিছক রোমান্সে 
পর্যবসিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলেকজাগ্ডার ডুমার উপন্তাস। এমন 
কি স্কটেব সমালোচকেরাও এ বিখ্যাত এঁতিহাসিক ওঁপন্তাসিকের রচনাকে 
কালানৌচিত্যদদোষে (৪:090100/9) ) দোষী করতে ছাড়েন নি। যতদিন 
পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা শুরু হয় নি, ততদিন পধস্ত না হয় 
এধঁতিহাসিক গপন্তািককে সত্য্রষ্টতার জন্তে ক্ষমা করা যেত। কিন্তু বর্তমান 
&্তিহাঁসিক বস্তনিষ্ঠার যুগে এঁতিহাসিক ওপন্যাসিকের পক্ষে ইতিবৃত্তকারের 
দ্াত্িত্ব গ্রহণ ছাভা গত্যন্তর নেই। এ যুগের এঁতিহাসিক ওঁপন্তাসিককে 
একদিকে যেমন একনিষ্ভাবে ইতিহাসের দাবি মানতে হয়, আর একদিকে 
তেমনি শিল্পের দাবিও মাতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্কটের পূর্বে বনু 
উপন্তাসশিল্পী এতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন 
সত্য, কিন্তু ইতিহামের আন্গত্যহীনতার জন্যে 45107 [২5151517 সে সমস্ত 
লেখককে এঁতিহাসিক উপন্যাস বচনার অধিকাবী বলে মনেই করেন নি। 
917 ড/21061 1২9161617; (9০০515005৮ ) তার বিখ্যাত 776 272157 
71061” নামক গ্রন্থে বলেছেন 2 £10155 1715000051 10056811505 ৬/1)0 700505090 
৪০০৮ 01,095 2, 0617007/ 23 05691001810 102৮6 01805610) 2. 19870501 
107: 2 02700, 621 200. ০0109060801) ৬/10086 02119090100 02 
০0517010061) 10650710 2 :19%/7 ০01৮/00৮ ৬7091 2101091805১? 
এঁতিহাজিক সত্য উপস্থাপনে কিছু ক্রটিবিচ্যিতির পরিচয় দিলেও অধ্যাপক 
98175630515 তাই 9০০৮-এর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন “৪০০৮ ০৫৪০৫ 
10130017051 17055] 2127 501006 [170082150 56215 01 01850095357] 
2062100190,5 

এঁভিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক ক দুরূহ, স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা 
থেকে তা কতকটা অনুমান করা যায়। ভিক্টোরীঘ্ন যুগের কোন কোন সমালোচক 
স্কটের উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও অনেক বিখ্যাত ওপন্যাসিক ও 
সমালোচক স্কটের উপন্যাসকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, কিংবা এত ক্ষীণ 
কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন যে তাকে অগ্রশংসার সামিলই বলা চলে। যেমন, 
কারলাইলের মতে “ওয়েভারলি' উপন্যাসে স্কটের বড় কৃতিত্ব হল- সেগুলো 
খুব দ্রুত লিখিত এবং পৃথিবীর সমস্ত উপন্তাসের মধ্যে সব চাইতে বেশী অর্থকরী 


এতিহাঁসিক গুঁপন্যাসের ভূমিকা ৬৮ 


হয়েছিল। টেইনও স্কটেব উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার অপেক্ষা জনপ্রিনতার 
কথাটাই সগর্বে উল্লেখ করেছেন । 1.53116 903262 স্বটের বিধ্যাত “181৫৫, 
27107 02৮0 7029" প্রভৃতি উপন্াসকে এতিহাসিকতা 
বিচাবে এঁতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকাব করতে কুন্টিত হয়েছেন। 11199 
11571075 7০৮/57, স্বটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাব কবেও পববর্তা লেখকদের উপর 
তার প্রভাব স্বীকারে দ্িধান্বিত। আন্নন্ড বেনেটেব মতে স্কটেব উপন্তাস ষে 
শুধু মৌলিকতাহীন তা নয, বিগত যুগেব ভিত্রাঙ্কনেও স্কট সব সময সত্যের 
অনুসরণ করেন নি। স্কটেব কোন কোন এঁতিহাসিক উপন্তাসের উৎকর্ষ 
প্রশ্নাধীন হলেও এ শ্রেণীব পববর্তাঁ বচনাব উপর তার প্রভাব সমালোচ্ষ- 
মহলে স্বীকুত। তথাপি স্কটেব এতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এত বিরূপ 
সমালোচনা দেখে আদর্শ এঁতিহাসিক উপন্যাস লেখা যে কত কঠিন শিল্প-গ্রয়াস 
সে সম্পর্কে একট! ধাবণ। কবা যায়। 


এঁতিহাসিক উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ 

উক্ত আলোচনাব পর এঁতিহাসিক উপন্তাসেব আঙ্গিকসৌষ্টৰ কি রকম হওয়া 
উচিত সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এঁতিহাসিক উপন্যাস হৃষ্টি নিষে যুবোপে 
বনুকালব্যাপী অনেক পবীক্ষা-নিবীক্ষা হযেছে এবং “ওযাব আগ পীসে'র মত 
আদর্শ এঁতিহাসিক উপন্তাসও বচিত হয়েছে। এই শ্রেণীব এঁতিহাসিক উপন্যাস 
পাঠ কববাব ফলে জনৈক সমালোচক এঁতিহাসিক উপন্যাসে আদর্শ সম্পর্কে 
নিম্নোক্ত ধাবণাষ উপনীত হযেছেন £ 

“ঢু 1220056 [0169০:৮০ 01001092720. 2৮০50 212100)100190780৩, 
[0:535:৬5 20050919106 2100. 2৮০10 0136 5710189710 ০2110160 00 62060763, 
[055567৮৩ 20001050% 01 02055700150 200. 2৮০10 07৩ ০10৬/00)5 ০0৮ 
06 016 1)01177217 10667690, [2:550৮6 30610600200. 2৮০1০. 0০ 1/6601695- 
19 00281562700. 1010701535 2150. 10002010) 005307৮৩086 018770250 
৬20,071 195105 1861001202900) 7016567৩ [:010০0:0010 10008 
82017501206 061911.5)% 

ইতিহাসের গান্তীর্য থাকবে অথচ ভাবোচ্ছাস থাকবে না, পরিবেশ সমষ্টি 


» 91782008105 2১1-282 4৮ ৫ 21001702 0121751977051 1706898, 0. 82. 


৮ জাহিত্য ও শিযলোক ৃ 


কৃত্রিম হলেও চরম আর্ধভাবাপক্ন হবে না, পটভূমিকা! স্ষ্টি যথাযথ হবে অথচ 
মানবীয় আবেদনের ভিড় থাকবে না, বলিষ্ঠতা (প্রাচীন যুগের ) সংরক্ষিত হলেও 
অনাবস্তফ কর্কশতা, নিষ্ঠুরতা বা অন্তুস্থ মনোভাব-বজিত হবে, নাটকীয় উপাদান 
থাকলেও অতিশ্নাটকীয় হবে না, এবং বর্ণনার খু'টিনাটি অক্ষু্ন রাখলেও পবিমিতি- 
বোধের পরিচয় থাকবে। 

এ&ঁতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এর থেকে স্ুচিস্তিত মতামত আঁর 
বোধ হয় হতে পারে না। 

কিন্ত আদর্শকে বান্তবে রূপ দান কবা চিরকালই শিল্পীর পক্ষে ছুরূহ কর্ম । 
উপরে আদর্শ এঁতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণ! ব্যক্ত 
হয়েছে তা আদৌ কার্ষে পবিণত হবে কি না তা সন্দেহজনক 1 এ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক উপন্তাস রচিত হয়েছে সেগুলিও সর্বপ্রকাবেব ফোষমুক্ত নয়। 
এ ধবনেব উপন্যাস-শিল্পীর শিল্প-রচন! নেহাৎ দৈব-প্রভাবে না হলে প্রায়ই আদর্শে 
পৌছাতে সক্ষম য না। তবুও আদর্শকে সামনে বেখে প্রত্যেক শিল্পীবই 
শিল্প বচনায় অগ্রসর হওয়! উচিত। 

এঁতিহাসিক উপন্যাসের বিবয়বস্তর প্রকতি কি হবে এখন তাই আমাদের 
বিবেচ্য। বিখ্যাত ওপন্যাসিক লর্ড লিটন বলেন,_এঁতিহাসিক ওঁপন্যাসিকের 
প্রথম প্রয়াস হবে মনন-গ্রাহ একটা মহৎ ও অথগ্ু বিষয়ের পরিকল্পনা । চিত্রশিল্পী 
যে ভাবে ভাবদৃষ্টি দিয়ে তার শিল্প-রচনার একট। কাঠামো! প্রথমে মনে মনে তৈরি 
করে নেন, উপন্তাস-শিল্লীকেও ঠিক সে ভাবেই অগ্রসব হতে হবে| 

তারপর প্রশ্ন ওঠে, এতিহাসিক উপন্যাসের বিষষ নিবাচন। মান্তুষেব জীবন- 
কাহিনীব মত ইতিহাসের কাহিনীও বহুবিস্তৃত। এই স্ৃবিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে 
কোন ঘটন! উপন্যাসের উপযোগী হবে এউঁতিহাসিক উপস্তাস লিখতে গেলে লেখক 
প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এঁতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে 
উপন্টাসেব যে কোন যুগে । যে কোন কাহিনী, নিঃসঙ্গ শ্াশান, ভগরপ্রায় অদ্রালিকা, 
ধবংসোন্মুখ নগরী, কিংবা ছোট একটি কবিতাংশেব ভেতরেও এ ধবনের উপন্যাসের 
উপান্দান সংগ্রহ করতে লেখককে বেগ পেতে হয় না। 
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উতিহাসিক উপস্তাসের গঠন-প্রবরখ রঃ 


কিন্তু কোন্‌ বিষয়টি গ্রহণ করলে তা রসগ্রাহ শিল্পন্থইিতে পরিণত হবে তা 
ভেবে লেখক প্রথমে বিভ্রাস্ত হন । তার সামনে দ্বিতীয় বিভ্রাপ্তি আনে উপন্তাসের 
নাম নির্বাচনে । ছু" যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত ডিকেজ্জের বিখ্যাত উপন্তাস 
*4 24120 29০ 0%%৮ নামকরণের পূর্বে ডিকেন্সা উপন্যাসধানিৰ নিমলিখিত 
নামগুলি পৰিকল্পনা করেছিলেন £ 

গপুাওত 11751 1559555 01 00৩ (02550 902059750. [,৩2953, 
77175 02556 ৬৮15661. 2000 2150 [২073710. 0910 7,263, 9০0 
[,0105 4৯6০, 22 ঠো02০ চাল]]ভাত। 1559558, ভাহড০ 200 তম 
6215১ 1085 266 1085- 1 26116002555. 1৬017001% (0220072, 
হ২০111175 91001865,. 1540 (5606120005,2, 

অতএব উপন্যাসের নাম যাতে ভাবান্কযায়ী ব্যঞ্জনাধ্মী হয় সেদিকে লেখকের 
দৃষ্টি বাধা প্রথমেই কর্তব্য। 

তারপব ইতিহাসের এত চরিত্র ও ঘটনাব ভিডের মধ্যে উপন্যাসের চরিত্র ও 
ঘটন। নির্বাচনেও লেখককে কম বেগ পেতে হয ন!। 

অতএব এরতিহাসিক ওঁপন্তাসিকের সর্বপ্রথম বিচার্য হল সার্থক উপন্যাস 
স্থষ্টির জন্য কি কি উপাদান গ্রহণ এবং কি কি উপাদান বর্জন করা উচিত। 
এ গ্রহণ-বর্জনেব সুষ্ঠু পৰিকল্পনা নিষে অগ্রসর না হলে লেখকেব এঁতিহাসিক 
উপন্যাস বচনায সার্থকতা লাভ করবার স্বপ্ন স্দুরপরাহত। 

এ হুল এতিহাসিক উপন্যাস বচনাব সুনির্দিষ্ট কৌশলের কথা। কিন্তু 
উপন্তাস বচনা একটা যান্ত্রিক কাজ নয়, 'এবং উপন্তাসশিল্পীও যন্ত্রশিল্পী নন। 
অতীত ঘটন! বা চরিত্র উপস্থাপনে এঁতিহাসিক গপন্যাসিক স্তুপরিকল্পিত চিন্তা 
নিয়ে অগ্রসব হন সত্য, কিন্তু ঘটনা যখন বিস্তাবলাভ করে তখন লেখকের 
মৌলিক পরিকল্পনার উপর শিল্লীব অন্ুভূতিনির্ভব কল্পনা যে কখন প্রধান হয়ে 
ওঠে তা হয়তো শিল্পী নিজেই টের পান না। প্ররুতপন্মে এ বন্ধনহীন কল্পনাই 
তো! অতীতের অমস্থণ জড় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দিবে 
ইতিহাসকে রূপাস্তবিত করে হ্দয়গ্রাহী শিল্পকর্মে। প্রখ্যাত ইংরেজ ওঁপন্যাসিক 
স্কট নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন,_যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা 
গুরু করতেন পরিসমাপ্তিতে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করত। লিখতে লিখতে 
নিত্যনতুন কল্পনা এসে তাঁর পূর্বনির্দি্ট ছক-বাধা উপন্তাসের কাঠামোকে কোথা 


৭ সাহিত্য ও শি্পলোক 


ভাসিয়ে নিষে ষেত। শুধু স্কটেব বেলায় নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক উপস্যাস- 
শিল্পীর শিল্পরচনা-প্রয়াসেও অন্র্ূপ ঘটন! ঘটতে দেখা যায । ( বঙ্ধিমের এতিহাসিক 
উপন্যাসে এরূপ অকল্পিত কল্পনা-বিম্তাব সমভাবে লক্ষণীয় )। স্কট নিজে 
তার উপক্তাসে এরূপ অগিস্ত্পূর্ব কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করলেও, এরূপ পন্থা 
অবলম্বনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে নতুন লেখকদেব সতর্ক করে দিয়েছেন। 
১৮২৬ গ্রীষ্টাব্বেব ১২ই ফেব্রুয়াবি তাবিখে নিজের জার্নালে তিনি লিখেছেন ঃ 
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উক্ত আলোচনায় এ কথা! স্পষ্ট হযে উঠল, এঁতিহাপিক উপন্যাসের প্রারস্তে 
কাহিনীর যে বীজ বপন কবা হয তা] ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার কবে এমন 
পবিণতি লাভ কবে যে পবিণতিব সঙ্গে উৎসেব সাদৃশ্ঠ খুব ঘনিষ্ঠ হতেও পারে, 
আবার নাও হতে পাবে । কাহিনী শুরু কবেন লেখক সাধারণতঃ স্বল্প কয়েকটি 
কথার বেখায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় কথাবস্ভে কাহিনী কোন ন্ুষ্পষ্ট 
রূপই লাভ কবেনি। ট্টিভেনসনেব উপন্তাসেব প্রারস্তে এরূপ ছায়াময কল্পনার 
আভাষ পাওয়া ষায়। বস্ষিমেব 'বাজসিংহ” উপন্তাসের প্রাবস্ত এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । আবাব [80)2155) 778৬0102006 এব উপন্যাসে দেখা যায উপন্যাস 
বচনায তদগতভাবে আত্মনিয়োগ কববাব আগে তিনি পবিকল্পিত উপন্যাসে 
একটি সংশ্ষিপ্তসার পূর্বেই তৈবি কবে নিচ্ছেন। শুধু হর্ন নয়, ক্কট, ডুমা, 
্টিভেনসন, হাডি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ওঁপন্তািকই হাতেব কাছে একটা 
নোটবুক বাখতেন-_যাব মধ্যে থাকত তীরের ভবিষ্যতে লিখিতব্য উপস্তাসের 
সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা । রীড তো দিনেব অনেকটা সময় ব্যয কবতেন এ সমস্ত নোট 
এবং সংগৃহীত অংশ পাঠ কবতে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাঁ মোটামুটি কাঠামো 
যে কোন সময় ষে কোন জায্নগায় পাঁওয়। যায় , এমন কি ন্বপ্নেব মধ্যেও অনেক 
সময় উপন্াসের কাহিনী এসে ধরা দেয়। কিন্তু স্বপ্রে যে কাহিনীকে অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় দিনেব আলোকে তাকে মনে হয় অর্থহীন। স্বপ্নলন্ধ 
কাহিনীর মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে “ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড ।, 
কিন্ত জনপ্রিয় হলেও কাহিনীটিব উৎসমূলে একটু ছূর্বলতা আছে । 

লেখকেব প্রিয় কোন বিশেষ স্থানের প্রতি অন্থরাগ বু এঁতিহাসিক উপস্াস 
র্চলাব অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। জর্জ ইলিয়টের “রমলা এ ধরনের একখানি 


এঁতিহথাসিক উপস্তাদের গঠন-প্রকরণ পর র 


করতে গেলে তৃতীয় জর্জের জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ উদঘাটিত না করে তাঁকে রাখতে 
হবে কাহিনীর এক প্রান্তে। 

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্িত সামাজিক 
উপন্যাসগুলিও এঁতিহাসিক উপন্যাসের কোঠায় পড়ে। 

এঁতিহাসিক উপন্তামে লেখক যদি বৃহৎ ঘটনার পটভূমিকায় শুধু বড বড 
চরিত্রগুলিকে উপস্থিত কবেন, তা হলে সমকালীন সাধারণ লোকের জীবনচিত্র 
সেই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়। অথচ যে উপন্যাসে সমকালীন সর্বস্তরের জীবনের 
একটি পুর্ণ পরিচয় উদঘাটিত হয় না, তাকে ঠিক এঁতিহাসিক উপন্তাস বলা 
চলে ন1। 

ঘটনা নির্বাচনে মত উপযুক্ত কালনির্বাচনও এঁতিহাসিক উপন্তাসের গঠনের 
পক্ষে অপবিহার্ধ। ঘটনার কাল যত দৃরবর্তাঁ যুগেব হয় লেখকের পক্ষে ততই তা 
স্লুবিধাজনক। কারণ সে কাল সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ বলে 
লেখক সে কালকে অবলম্বন করে কল্পন। বিস্তাবের সুযোগ পান বেশী। কিন্ত 
অস্পষ্ট অতীতেব কাহিনী ভবিষ্যৎ পাঠকেব কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে হবার 
সভাবনা আছে । গবেষণাব ফলে অতীত সম্পর্কে মান্ুষেব জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পাকে 
তখন সে-সমস্ত কাহিনীকে অলীক বলে মনে হতে পাবে । 

কালনির্বাচন শেষ হলে অতীত যুগের জীবনধারা এবং ইতিহাসের সঙ্গে" 
পবিচিতি লাভ করাব প্রশ্ন ওঠে । পুবনো যুগেব ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনা বাঁ ভাবসংঘাতের 
সঙ্গে পবিচয় লাভ কবা এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে সমস্ত ভাব বা ঘটনাকে, 
উপন্তাসেব কাহিনীতে যথাযোগ্য স্থান দেএমা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার--এ 
ধবনেব কাহিনী ধারা বচন! কবেন তা তাদের অজ্ঞাত নয়। যে নির্দিষ্ট কালের 
ঘটনা নিয়ে লেখক এঁতিহাসিক উপন্থাস রচনায় ব্রতী হন, “স যুগের সম্ভাব্য 
সচল প্রকাব ইতিহাসেব উপকরণের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন। তারপর 
এই সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জের ভেতব থেকে উপন্যাসেব জন্য কোন্‌ ঘটনা গ্রহণীয় ব। 
বর্জনীয় সে সম্পর্কে স্থির কববেন। সর্বশেষে এঁতিহানিক ঘটনা-পারম্পর্ষের মধ্যে 
যেখানে তিনি কোন ফাক দেখতে পাবেন তাকে নিজ কল্পন! দিয়ে ভবাট করে তুলে, 
লিখিত ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করবেন। 

এ ছাডা যে যুগেব কাহিনীকে ভিত্তি করে এঁতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, 
লেখককে পরিচিত হতে হবে সে যুগের পোষাক-পরিচ্ছা, মুদ্রা, অপর রাজ্যের, 


শত সাহিত্য ও শিল্পলোক ' 


সমদাঈয়িক ইতিহাস, জমসামগ্সিক চিঠিপত্র, দৈনন্দিন লিপি, রাজকীয় পত্র, 
দলিল-দন্তাবেজ, এমন কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় বইয়েব সঙ্গে । সে যুগের উদ্ভিদ 
ও কর্ষিবিজ্ঞানের সঙ্গেও তার পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । এ ছাড! ওই যুগের 
চিত্রশালা কিংবা প্রাচীন কীতিব সংগ্রহশালা কিংবা সে যুগের মঠ মন্দির ছূর্গ 
প্রভৃতি সব কিছুব সঙ্গে লেখক যত ঘনিষ্ঠ পবিচিতি লাভ করবেন ততই 
এঁতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে । এক কথায় ষে যুগকে কেন্দ্র করে 
তিনি উপন্তাস লিখছেন সে যুগেখ সব কিছুব সঙ্গে যেন কাব মোটামুটি অন্তরজ 
পবিচন্ব থাকে । 

স্বদূব অতীতের যে স্থানিক পবিবেশকে কেন্দ্র কবে এঁতিহাসিক উপন্যাস 
লিখিত হয় তাব সঙ্গে লেখকেব পবিচয না থাকলেও সে অপবিচয় খুব বড 
বাধাবূপে দেখা দেয় না। কাবণ, আমাদের সমকালেই এমন অনেক ধ্বংস-প্রায় 
প্রাচীন স্থান দেখা যায যা আমাদেব প্রাচীন স্থানগুলিকে স্মরণ কবিয়ে দেষ। 
কিন্ত উপন্তাসে প্রাচীন ব্যক্তি-জীবনেব সজীব রূপদান এত সহজনসাধ্য কাজ নয় । 
কাবণ, সে যুগেব নরনারী আমাদের যুগেব নবনাবীর মত শবীরী জীব হলেও 
তাদ্দের জীবনেব গতিং-গ্ররূতি ছিল আমাদের চাইতে আলাদা । সার্থক 
এঁতিহাসিক উপন্তাস-লেখক হলেন তিনি-__ধিনি বিগত যুগেৰ নবনারীর চরিত্রের 
সঙ্গে শিজেব একাত্মত৷ অন্রুঙব কবেন। কিন্তু অন্ুুভূতিব প্রসাবেব সাহায্যে প্রাচীন 
যুগেব মানুষেব সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেও অঠীত যুগেব মৃত নবনাবীকে 
উপন্যাসে সজীব কবে তোলা এত সহজ কাজ নয়। কাবণ, তাদ্দেব পোষাক- 
পরিচ্ছদ ছিল অদ্ভুত এবং এ যুগের চাইতে আলাদা । তাদেব অন্ত্রশ্্র ছিল এ 
যুগ থেকে পৃথক, পরিবেশ ছিল ভির্রতব। তারা যে ভাষায় কথা বলত তা 
আমাদেব কাছে অজ্ঞাত। যে আইন-কান্গুনেব দ্বারা তারা পরিচালিত হত তা 
প্র-যুগেব আইন-কান্গনের থেকে আলাদা । পৃথিবী এব" ্বর্গলোক স্থদ্ধে তাদেব 
ধারণা ছিল এ-যুগেব চাইতে পৃথক । যে ধরনের লোকেব সঙ্গে আমরা নিত্য-নিয়ত 
কথাবার্তা বলছি বা মিশছি তাদেব সম্পর্কে লেখার চাইতে এ ধরণের অজ্ঞাত 
জীবন জন্বপ্ধে লেখা কত কষ্টসাধ্য তা সহজেই অস্থমেয়। তবে বিভিন্ন যুগেব 
মানষের জীবনে শত বৈচিত্র্য সত্বেও সর্বযুগের মানবমনের একত্ব উপলন্ধিই 
এঁতিহাসিক খপন্তাসিককে অন্রপ্রাণিত করে বিশ্বিত অতীত জীবনের সজীব 
রীপদানে | 


ইতিহাসের ভূল ও এঁতিহাপিক উপন্যাস খপ 
ইতিহাসের ভুল ও এতিহাসিক উপন্যাস 


এঁভিহাসিক উপস্তাপের কেন্ত্রস্থলে থাকবে ইতিহাসেব বাস্তব ঘটন!। 
কল্পনাশ্রিত ঘটনাকে অবলম্বন কবে এঁতিহানিক উপন্তাস বচিত হলে সে উপস্তা্স 
রূপকথার পর্যাষে পবসিত হবে--এ মন্তব্য পূর্বেই কবা হয়েছে। কিন্ত যে 
ইতিহাসকে আশ্রয় কবে লেখক এঁতিহাসিক উপন্যাস বচনাধ অগ্রসর হন সে 
ইতিহাসই যদি তুল তথ্যে পূর্ণ হয তা হলে ওঁপন্তাসিকের অবস্থা কি দাভাত্ব এধন 
তাই হবে আমাদের বিবেচ্য। উপগ্কাস রচনাব প্রথম যুগে__কি পাশ্চাতা দেশে 
কি আমাদের দেশে যে সমস্ত এতিহাসিক উপন্যাস বচিত হয়েছিল সেগুলিকে 
কল্পনামিশ্রিত বোমান্গ বলে অবজ্ঞাব দৃষ্টিতে দেখা আমাদেব স্বভাবে পবিণত হয়েছে। 
কিন্তু বিচার করে দেখা! দবকার, ষে যুগে ওই সমস্ত গ্্পন্যাসিক ইতিহাসাশ্রিত 
ঘটন1 অবলম্বনে উপন্যাস লিখে এই বিভাগেব সাহিতাকে জনপ্রিয় কৰে তোলেন 
তখন ইতিহাসের প্রকৃত রূপ ছিল কী? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সাহায্যে ইতিহাস লেখবার পদ্ধতি তখনও 
আবিষ্কৃত হয নি। সেজন্য সে যুগের ওপন্টাসিককে আশ্রয় কবতে হত সমকালীন 
ধীতিহাসিকদেব ব্যক্তিগত ধাৰণাঁ-নির্ভর ইতিহাসের কাহিনী । “য নেপোলিক্া্ 
বোনাপার্টিকে সমস্ত পৃথিবীতে অনন্যসাধাবণ ব্যক্তিত্বেৰ অধিকাবী বলে বিবেচন। 
কর] হয় ভাব জম্পর্কেও বিভিন্ন ইতিহাসে বিঙিন্র বর্ণনা পাওয়া যায় । কেউ তাঁকে 
বলেছেন একজন প্রচণ্ড প্রতিভাবান ব্যক্তি, কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন একজন 
মাঝামাঝি ধবনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, আবাব কেউ বলেছেন তাকে ভীরু । 
আমাদের দেশেরও এঁতিহাসিক মহলে প্রতাপ রাজসি-হ, শিবাজী, শবগজেব 
প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধাবণা আছে দেখা যাঁষ। মুসলমান ও ইংবেজ 
এঁতিহাসিকেবা অনেক সময ব্ব্জাতি গ্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হযে মধ্াযুগেব 
ইতিহাসের রূপ দিষেছিলেন। ওপন্তাসিকেরাও তাদেব প্রয়োজনমত সেই 
বিরুত ইতিহাসের আশ্রয়ে উপন্াস বচন! কবেছিলেন। ফলে তাদেব উপন্তাঁসে 
ইতিহাসের বহু প্রমাদপূর্ণ ঘটনা যে আত্মপ্রকাশ কববে তাতে আব বিচিত্র কী? 

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে সার্‌ ওয়াণ্টার স্কটের প্রতিভামুদ্ধ ওঁপন্যাসিক 
বস্কিমের বরাবরই ইচ্ছা ছিল এঁতিহাসিক উপন্যাস বচনা করে খ্যাতিমান হবেন । 
তার কয়েকখানি সামাজিক ও গার্স্থ্য উপন্যাস বাদ দিলে দেখা! ধায় তিনি তার 
সমন্ত উপন্তাস ধঁতিহাসিক ঘটনাব আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন । কিন্ত 'রাজপিংহ 


এ৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 

সাড়া আর কোন উপন্তানকে তিনি নিজেও এতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। তার 
প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে-_সে সমস্ত উপন্যাসের ঘটনা তার নিকট কল্পনারঞ্রিত 
মনে হয়েছিল । মুসলমান এঁতিহাসিক্দের রচনাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন 
নি। তার মতে মুসলমান এঁতিহাসিকেরা একদেশদশশ এবং হিন্দুদের প্রতি বিছিষ্ট। 
সেজন্ 'রাজনিংহ' রচনায় বঙ্কিম মুখ্যতঃ গ্রহণ করেছিলেন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের 
ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে ইতিবৃত্ত যে প্রমাদশ্ন্য ছিল তার সাক্ষ্য দেবে কে? 
বন্ধতঃপক্ষে বন্ধিমের এত সতর্কতা সত্বেও “রাজসিংহ” উপন্যাসে ষে অনেক 
অনৈতিহাসিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আচাধ 
যছুনাথ সরকার এবং ডক্টর স্থুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত । এ-ছাড়। হিন্দুর বাহুবল 
প্রতিপন্ন করার যে জচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে বন্কিম 'রাজপধিংহ” কাহিনী রচনাষ 
অগ্রসর হয়েছেলন-_-সে উদ্দেশ্য তার নিরপেক্ষ এঁতিহাসিক দৃষ্টিকে করেছিল 
থণ্ডিত। 

এ অবস্থায় আধুনিক সমালোচক 'রাঞ্জসিংহ" উপন্টাসকে প্রন্কৃত এঁতিহাসিক 
উপন্টাসের মধাদা দিতে না পারলে তাতে হ্ষুঞ্ধ হবার কারণ নেই। বঙ্থিম-যুগে 
রমেশচন্দ্র দত্ত, হর প্রসাদ শাস্ত্রী কিংব। রবীন্দ্রনাথের এতিহাসিক দৃষ্টি একনিষ্ হলেও 
যে প্রতিহ[সিক ঘটনার আশ্রয়ে তাদের উপন্তাস রচিত হয়েছিল তে জমন্ত ঘটনার 
অভ্রাস্ততার প্রমাণ কি? বরং পরবর্তী যুগের এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'প্রতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসান্গগত্যের জন্ত প্রসিদ্ধিলীভ করেছে । তার কারণ 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাদেশের ইতিহাস পুনগঠিনের কাজে তিনি 
যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাবিন্তাসে সে 
একই নৈপুণ্য প্রদণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যার, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিক্র, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র প্রভৃতি 
খ্যাতিমান ওপগ্তাসিক এবং রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা ভট্টাচাধ প্রভৃতি অনেক 
উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক চমকপ্রদ এঁতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা 
করে তরল প্রেম-নির্ভর বাংলা উপগ্তাস-জগতে বৈচিত্র্য আনায়ন করেছেন । কিন্তু 
তাঁদের উপন্যাসের বণিত ঘটনা এতিহাসিকতার দিক দিয়ে কতটা নির্ভরযোগ্য তা! 
পরীক্ষা-সাপেক্ষ । 

আঙলে এতিহাসিক উপন্তাসে বধিত ঘটনার এঁতিহাসিকতা সম্পর্কে বাস্তব 
পরিস্থিতি হল এই যে, যদি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয় তা হলে 


ইতিহাজের তুলল ও এতিহাসিক উপল্লাস রঃ 


'বিচারহীন পাঠক লেখক-বধিত যে কোন ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাম করে। 
স্উপন্তানের যে কাহিনী পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনে নেশা ধবিয়ে দেয়, সে 
কাহিনী সত্য কি মিথ্যা! তা সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করবার অবকাশ পাঠক পায় ন|। 
অপব পক্ষে এ প্রশ্নও ওঠে, প্রাচীন &তিহাসিকেরা যে ইতিহাস রচন৷ করেছিলেন 
সে কি সত্যিকাবেব ইতিহাস? যে ইতিহাসে সাধাবণ মানুষেব জীবন উপেক্ষিত, 
শুধুমাত্র রাজা-বাজভাদের জীবনের উত্থীন-পতনের কাহিণী যে ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত 
কবে সে ইতিহাস আংশিক ইতিহাস--পুর্ণ ইতিহাস নয। ভিন্টব ভ্ুগো সেজন্ত 
রোমান্সকে ইতিহাসেব উপব প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ ইতিহাসে যে সত্যের 
প্রকাশ তা খণ্ডিত, আর বোমান্দে যে সত্যেব ব্যঞ্জনা ঘটে তা হল নৈতিক সত্য। 
আনাতোল ফ্ীসও বলেছেন__ইতিহাস ব্চনা হল একটা আর্ট এবং ষে ইতিহাসে 
কল্পন! বিস্তার আছে সে ইতিহাসেব উৎকর্ষ অবশ্ত-স্বীকায। “ওয়েভাবলি' নভেলের 
অসম্ভাবিত সার্থক দেখে মেকলেও বলেছিলেন_-ইঠিহাসেব কাজ হল প্রাচীন 
যুগেব ব্যক্তিত্ব ও পবিবেশকে জীবস্তভাবে বর্তমান যুগেব পাঠকেব সামনে উপস্থিত 
কবা এবং এঁতিহাসিক্ক ওপন্তাসিকই ইতিহাসেব সে দাবি পুর্ণ করেছেন। স্বীয় 
যুগের ইতিহাঁসেব উৎকর্ষ বিচাব-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-_যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইতিহাস বল। চলে তা আমাদেব “দশে বর্তমানে নেই। ইতিহাসের নামে য! 
আমাদের দেশে প্রচলিত তাকে বল! চলে এঁতিহাসিক বোমান্স। অবশ্য মেকলের 
এই মন্তব্য বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয। কারণ বর্তমান যুগে অনেক 
ভাল ইতিহাস পিখিত হয়েছে । এ ফুগব বিখ্যাত এঁতিহাসিক-উপন্তাসেব 
সমালোচক এ. টি. শেপার্ড অবশ্য মনে কবেন- ইতিহাস যত নিল হবে 
এঁতিহাসিক উপন্যাসে উৎকর্ষও তত বাডবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও 
বলেছেন-__নিরামিষাশী বাক্তি মাংসবঞ্জিত নির্দোষ নিবামিষ আহারের সময় নিজের 
অজ্ঞাতে যেমন অনেক সময ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পোকা খেয়ে ফেলেন তেমনি এঁতিহানিক 
সত্যের প্রতি গভীব অন্কবাগ সন্বেও ইতিহাস নেখক নিজেব অজ্ঞাতে এবং 
অনিচ্ছাসত্বেও বহু কাল্পনিক কাহিনীকে ইতিহাসের অস্ততূক্ত কবেন। 

উল্লেখ্য ই*রেজ এতিহাসিক সম্পর্কে যদি এ মন্তব্য সত্য হয ভারতবর্ষের 
এঁতিহাসিকদেব সম্পর্কে এ ধবনের মন্তব্য আবও অধিকতর সত্য। অতএব 
কাল্পনিক কাহিনী-আশ্রিত ইতিহাস অবন্বলনে উপন্তাস বচনা করায় বাংল! 
এতিহাসিক উপন্াসে বহু দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ কবা বিচিত্র নয । কিন্তু কল্পনাশ্রয় 


৮ সাহিত্য ও শি্পলোক 
সনেট ইতিহাসের উৎকর্ষ যদি স্বীরুত হয় তা হলে এঁডিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ 
স্বীকৃত হবে না কেন? 

এ হল এঁতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচার-গ্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থার কথা। 
কিন্তু বাস্তব আর আদর্শ এক বস্ত নয়। যে কল্পনাপ্রবণ লেখক ইতিহাসকে 
উপন্ত্াসের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেন এঁতিহাসিক আবহস্ট্টিতে তিনি যতই 
স্বাধীন কল্পনার পরিচয দিন ন1 কেন, ঘটনা উপস্থাপনে এঁতিহাসিক সত্য থেকে 
বিচ্যুত হবার তার কোন স্বাধীনতা নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসে এঁতিহাসিক 
ঘটনা যত যথাযথভাবে অগ্সসরণ কর হয় ততই উপন্তাসের উৎকর্ষ বাডে, এ মন্তব্য 
আগেও কর! হয়েছে । শুধুমাত্র প্লটের খাতিরে ছাভা কালাঙ্গক্রম (0::0320198%) 
সম্বন্ধে কোন রকম গোলযোগ স্ষ্টি করা তার উচিত নয়। যেখানে লেখক কাল 
সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, সেখানে শুধু কয়েকটি ঘণ্টা! বা! দিনের উপস্থাপনে কিছু তুল 
হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসেব বড় বড ঘটনাকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করবার 
কোন স্বাধীনতাই এতিহাসিক ওঁপন্যাসিকের নেই । একটু বিশ্লেষণ কবে পড়লেই 
দেখা যায় পৃথিবীব বড বড এঁতিহাসিক শীপন্থাসিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি রক্ষ! করেই এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় স্থায়ী ধশ অর্জন করেছেন। 

কালাম্রুক্রমের যথাষথ অনুসরণ ছাডাও আবও ছুটি বিষয়ে এঁতিহাসিক 
'ওপন্যাসিককে সতর্ক হতে হুবে £ প্রথমত ষে যুগের আইনের ব্যবহার কিংবা 
ওঁবধেব ক্রিষা-প্রতিক্রিয়াকে লেখক উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিচ্ছেন তা যেন 
সত্য-নির্ভর হয়। কারণ এই দুটি বিষয়েব উপর উপন্াসের ঘটনা-গতি অনেক 
সময় আবঠিত হয়। সেজন্য এ ছুটি বিষয় ষদি বাস্তবতাবজিত হয় তা হলে 
সে উপন্যাস কাল্পনিক রূপকথায পযবসিত হতে বাধ্য। সর্পাংশনে মৃত 
মোবারককে বনৌষধিব সাহাযো মানিকলাল পুনরুজ্জীবিত করল--এ ঘটনা 
আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও 'রাজসিংহ* উপন্যাসের ঘটন। নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা 
করেছে। গুপুচরের মুখে থবর শুনে শাসনকাধ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
প্রকাস্ত আইনের পথায়ে না পড়লেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় মোগল সম্রাটের! 
বিশেষতঃ সমাট ওঁরহ্গজেব এ উপায় অবলম্বন করতেন, কিংবা আইন প্রণয়ন 
করে সম্রাট ওরঙ্গজেব হিন্দুদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করতেন, একটা 
বিশাল সাম্রাজ্যের সর্যময় কর্তা হয়েও উক্ত সম্রাটের সন্দেহ্প্রবণতা৷ এবং গ্রজা- 
পক্ষপাত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল-_-এ এঁতিহাসিক সত্যের 


এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা ৮৯ 


ওপর ভিভি করেই বঙ্কিমচন্দ্র রাজলিংহ” উপন্যাসে একজন স্ষুন্র সামন্ত রাজার 
কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত সমাট গুরঙজজেবের শোচনীয় পরাজদ-কাহিনী 
বর্ণা করেছেন। ওরজজেব-প্রবর্তিত আইনের এই ভঙ্বাবহ প্রতিক্রিরা, . 
ষদি ইতিহাস-সমধিত না হত-_ত! হলে 'রাজসিংহ" এঁতিহাসিক উপন্যাসের কোঠা 
থেকে সম্পূর্ণভাবে ব্চ্যিত হয়ে নিছক কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনীতে 
পর্যবসিত হত । | 

ইতিহাসের রাজ্যে কাল্পনিক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চরিত্র বা কাল্পনিক কথোপকথনের 
অন্প্রবেশ অবাঞ্িত। এমন কি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখের অদল-বদলও 
এঁতিহাসিকের অনভিপ্রেত । কিন্তু কষুত্র ক্ষুদ্র চরিত্রের এবং কাল্পনিক কথোপকথনের 
সমাবেশে এবং ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখকে আবশ্তক মত পরিবর্তন করেও সার্থক 
এতিহাসিক উপন্তাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসের সত্যকে যিনি এভাবে 
গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে উপগ্যাসে রূপ দিতে পারবেন--এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
জগতে একমাত্র তিনিই স্থায়ী যশের অধিকারী হবেন। 


এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষ। 


বিগত এঁতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এতিহাসিক উপন্যাস রচিত হবে-_ 
এটা খুবই ম্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথা বলত সে 
ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ রচিত হলে কী ভয়াবহ ব্যাপার ঈ।ড়াবে তা সহজেই 
অনুমেয় । বৈদিক যুগ উপনিষদের যুগ পুরাণের যুগ কিংবা! তৎপরবর্তাঁ হিন্দু-যুগের 
কথা বলছি না, ইতিহাসোল্লিধিত মুসলমান-যুগের নরনারীর যে ভাষাত্ব 
কথা বলতেন সে ভাষা যদি সে যুগের নায়ক-নায়িকার মুখে বসিয়ে দেওয়। যায় 
তা হলে সে এঁতিহাসিক উপন্যাস শ্বতাব-অন্যারী হলেও আধুনিক ক'জন 
পাঠকের বোধগম্য হবে ? 

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সংলাপ-রচনায় লেখক কোন্‌ পথে অগ্রসর হবেন? 
বিগত যুগের অবোধ্য ভাষা ব্যবহার করে তিনি কি সংলাপকে স্বাভাবিক করবার 
চেষ্টা করবেন, না সে যুগের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাব আবেগ 
বেদনা! এবং আকাজ্ষাকে প্রকাশ করবেন আধুনিক ভাষায়? এঁতিহাশিক 
উপন্যাসের মর্মজ্ঞর1 বলেন--এ শ্রেণীর উপন্যাসে অতীত জীবনকে সজীব রুপ 
দেবার অভিগ্রায়ে লেখক যদি সে যুগের নরনারীর মুখে হুর্বোধ্য প্রাচীন ভাষা বসিক্বে 


১ 


৮২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


দেন তা হলে সে উপন্তা আধুনিক পাঠকের কাছে হবে অপাঠা। সেজন্ 
এঁতিহাসিক উপন্তামে প্রাচীন পরিবেশ এবং বাস্তবতা সঞ্চারের জন্ত শুধুমান্জ 
. মাঝে মাঝে তিনি ইতিহাসোল্লিখিত যুগের সংলাপের ভাষা ব্যবহার করতে 
পারেন। কিন্তু সংলাপে প্রাচীন ভাষা ব্যবহারে তিনি ষদি মাগ্রাজ্ঞান হারিয়ে 
ফেলেন--তা হলে সে উপন্ভাস আবেদন ত্ষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হবে। 

সংলাপ রচনায় লেখককে আরও একটি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে যুগের 
নরনারীর জীবনকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাসে শিল্পস্থষ্টির প্রয়াস পান-_ সে 
নরনারীর কথাবার্তায় যদি তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যাতে মনে 
হন্ন তারা আধুনিক সিনেমার নায়ক-নায়িকা বা ভাবীযুগের নরনারী, তা হলেও সে 
উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ সংলাপ রচনায় এতিহাসিক-ওঁপন্যাসিক যদি 
যুগ-সচেতন না হন তা হলে মে উপন্তাস স্বাভাবিকতা-বঞ্জিত কাল্পনিক কাহিনীতে 
পরিণত হবে । 

উপন্যাসে উল্লিখিত যুগের কথ্যভাষা ব্যবহারে লেখকের সতর্কতা অবলম্বন 

আরও বেশী প্রয়োজনীয় । এটা অবশ্থা-স্বীকার্য, অশিক্ষিত ইতরজনের অমার্জিত 
ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে লেখক সুকৌশলে একটা স্থানের বা কালের ইঙ্গিত দিতে 
পারেন। কিন্তু এ ধরনের ছুূর্বোধ্য ভাষ! ব্যবহার যদি উপন্তাসে প্রাধান্ত লাভ 
করে-_তা৷ হলে সে উপন্তাস যে পাঠকের কাছে অপাঠ্য বিবেচিত হবে তা৷ সহজেই 
'অন্কমেয়। সেজন্ত এঁতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষজ্ঞরা বলেন__-এ ধরনের ভাষ! 
ব্যবহারে এতিহাসিক-ওপন্যাসিক 40050 210 2 508530600, 120৩ 002 
£61510080007- প্রাচীন কথাভাষার সঙ্গে একটু পরিচিত হলে সে স্বল্প-জ্ঞানকে 
পাঠক-দমাজে জাহির করবার জন্যে অবশ্য লেখকের ঝোঁক চাপে। সার্থক 
ইতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য লেখকের এরূপ প্রবণতা সর্বদা বর্জনীক্ব। 


চরিত্রস্থষ্টি ১ উপন্যাসের নামকরণ 

আমাদের জীবন-পরিবেশে যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটে, 
সে জব মানুষের ভেতর থেকে সামাজিক উপন্তাস-লেখক তাদের, চরিত্র 
নির্বাচন করেন। কিন্ত এতিহামিক ওপন্তাসিক যে চরিত্রগুলি বিকাশের জন্য 
সফস্ব হন--৫স মস্ত চরিত্র পাঠকের বান্তব-অভিজ্ঞতা-বহিভূতি। একটা কথ। 
সফালোচক-মহলে প্রচলিত আছে-_ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার রূপদানপ্প্রচেষ্টা যেমন 


চরিষ্ন্থষ্টি £ উপন্যাসের নামকরণ ৮৩ 


সার্থক এতিহাসিক উপন্যাস-সথট্ির প্রতিকূল, তেমনই ইতিহাসের স্মরসীয় চরিত্রের 
'অবতারণাও উৎকৃ্র এতিহাসিক উপন্যাস-্থাটটির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্ত এই 
প্রচলিত ধারণা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের বৃহৎ চরিত্রের 
সাহাযো এঁতিহাসিক উপন্যাস-স্থটি প্রচেষ্টা যদি ভ্রমাত্ক বলে বিবেচিত হয় 
তাহলে স্কট থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ওঁপস্তাঁসিকই তুল করেছেন 
বলতে হুবে। ইতিহাসের বর্ণনা পড়ে কিংবা বন্বপ্রচলিত ধারণা থেকে 
যে সমস্ত চরিত্র পাঠকের মনে মুদ্রিত হয়, সে সমস্ত চরিত্রের আশ্রমে সার্থক 
উপন্যাস রচনা করা কষ্টকর সন্দেহ নেই। কারণ ষে মুহূর্তে তিনি দে চরিত্রের 
সজীব রূপদানের উদ্দেস্টে এতিহাসিক বর্ণনা বা প্রচলিত ধারণাতীত কোন ঘটন। 
বা চারিত্রবৈশিষ্ট্য কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন সে মুহূর্তেই 
পাঠকের কাছে তা অবিশ্বান্ত বলে মনে হয়। 

এ প্রসঙ্গে বঙ্ধিমের 'রাজসিংহ উপন্তাসের ওরঙ্গজেব-চরিজ্র ন্মরণীয়। প্রচণ্ত 
হিন্দুবিদ্বেধী, সন্দেহপরায়ণ, ক্রু প্রকৃতির ওবঙগজেবের পক্ষে একটি সামান্য 
রাজপুত নারীর প্রতি মোহমুপ্ধ অন্থরাগ ইতিহাস-সমধিত নয়। কিন্তু এই 
মানবিক স্পর্শের অবতারণায় মানবচবিত্রাভিজ্ঞ বন্ছিম ওরঙ্গজেব-চরিত্রের ষে সজীৰ 
রূপ দিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসের অনুস্থতির সাহায্যে তা সম্ভব হত না নিশ্চয়ই । 

এতিহাসিক উপন্তাসের নিষ্পকৌশল সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন 
ঢ. 9. 0১৮০: নামক লেখক ১৯২০ খ্রীহ্টাব্দের ( ২৬শে এপ্রিল ) 'মত্সিং পোস্ট? 
পত্রিকায়। সে সংখ্যার একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-_চরিত্র-স্ষ্টিতে সংলাপ-স্থ্টিতে 
বা ঘটনার অবতারণায় এতিহাসিক পন্যাদিক মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিতে 
পারেন সত্য, কিন্ত যে যুগের পটভূমিকায় তিনি কাল্পনিক চরিত্র সংলাপ বা ঘটন! 
সষ্টি করবেন ত যেন সে যুগ-প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী হয়। ছোটখাটো ব্যাপারে 
কাল্পনিকতার আশ্রগ্ন গ্রহণ করলেও এঁতিহাসিক চরিত্রের বিরতি সাধনের 
অধিকার অবশ্তই লেখকের নেই। কালান্ুক্রম অনুসরণে স্বাধীনতা প্রদর্শনও 
তার অধিকার-বহিষ্তি। এ ছাড়া অতীতের বৃহৎ তাৎপর্ধময় ঘটনার পরিবর্তন 
সাধনেও তার কোন স্বাধীনতা নেই। আধুনিক এঁতিহাসিক ওপন্তাদিকের 
কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ওসবর্ন আরও বলেছেন, £0৬ 00006 1)05115% 
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৮৪ সাহিত্য ও শিরলোক 
06804028200 ০0055000210 01858569 পুত 85 2৩৩0 0৫ 
£৩৪/৪ 
এ্ঁতিহাসিক ওঁপস্তাসিকের সুবিধা এই ষে তিনি কাল্পনিক চরিত্রকে জীবিতের 
পোষাক পরিয়ে শুধু ষে তাদের মুখে কথাবার্তা জুড়ে দিতে পারেন তা! নয়, তাদের 
সচলও করে তুলতে পারেন। এঁতিহাসিকের কিন্তু এ ম্বাধীনতা নেই। 
'রাজসিংহ' উপন্যাসে বস্ধিমচন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র মানিকলালকে, কিংরা 'কেরী 
সাহেবের মুদ্দী'র লেখক রেশমীকে যেভাবে মুখর ও সক্রিয় করে তুলেছেন 
এঁতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব হত না। এঁতিহাসিক এরূপ অজ্ঞাত চরিত্রের 
ঝবপ যে ইতিহাসে ফুটিয়ে না তোলেন তা নয়, কিন্ত সে রূপ তিনি অল্পষ্টভাবে ফুটিয়ে 
তোলেন সমগ্রি-চিত্রের মধ্যে-_ওঁপন্তামিকের মত কাল্পনিক চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব- 
প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে নয়। এ ছাড়া এঁতিহাসিক ওঁপন্যাসিক নুকৌশলে নির্বাক 
জনতাকেও যে ভাবে সক্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলতে পারেন এঁতিহাসিকের 
পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় ন!। বাস্তবিক পক্ষে এতিহাসিক উপন্তাসকে চিত্তাকর্ষক 
করে তুলতে হলে কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা অপরিহার্য। স্মরণীয় ইংরেজ 
ওঁপন্তাসিক স্বট তাঁর সার্থক উপন্যাসগুলিতে সুপরিচিত এঁতিহাসিক চরিত্রের 
অবতারণা করলেও এট খুবই উল্লেখযোগ্য যে তার উপন্যানের নায়ক বা নায়িকা 
সাধারণতঃ কতগুলো কাল্পনিক চরিত্র। গত যুগের &ঁতিহাসিক উপন্যাস 
'রাজসিংহে'র বা এ যুগের বিখ্যাত এঁতিহাসিক উপন্যাস “কেরী সাহেবের মুন্সী'তে 
ষে চত্রিত্র অত্যন্ত সজীব-_সে চরিত্র এতিহাসিক নয়, কাল্পনিক । 

ইতিহাসে আমরা যে ব্যক্তি-পরিচয় পাই তার ভেতর তার অস্তনিহিত প্ররুতির 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্ত ওপন্যাসিক হলেন মানব-জীবনের রহুস্ত- 
সন্ধানী । সেজন্য অন্তদূ রির সাহায্যে আলোকিত করে তোলেন তিনি এতিহাসিক 
চরিত্রের অস্তর্লোক। এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে মোগল সআট ওরগ্কজ্েব কুর, 
কপট, খল এবং বিদ্বে-পরায়ণ। হিন্দু-সভাতা ও সংস্কৃতির ওপর তিনি নানাভাবে 
আঘাত হেনেছেন। সেঙ্জন্য তার প্রতি মনীষী বঙ্িমের বীতন্পৃহার অস্ত নেই। 
কিন্ত তার নিষুর প্ররুতি এবং কঠোর হৃদয়ের অন্তরালে যে প্রেম-বৃতুক্ষু একটা সজীব 
মানবিক-সত্তা বিষ্ভঘান ছিল সে আবিষ্কার শিল্পী বিষের । কিংবা বেরী সাহেবের 
দুক্গী রাম বন্থুর মনে রেশমীর সৌন্দর্যমুগ্ধ যে রোমান্স-বিলাস ত! একান্তভাবে 
'উপভ্াসিকের মানস-পরিমগুলে সৃষ্ট ঘটনা । যে রাম বন্থকে আমরা ইতিহাসের 


চরিত্রস্থটি : উপন্টানের নামকরণ ৮৫ 


পৃষ্ঠায় দেখতে পাই সে রাম বন্থু উপন্তাসের রাম বস্থ্র থেকে ভিন্নতর মানুষ । 
শিল্পী তার সহ্ৃদয় হৃদয়ান্ুভবের সাহায্যে গ্রন্থ-পঙ্ডিত রাম বস্ুকে স্থপতি করেছেন 
একই সঙ্গে রোমান্স ও বাস্তবপ্রিয্র এ যুগের মানুষ হিসেবে। 

এঁতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ-প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেও একটু আলোচিত 
হয়েছে-আর একটু আলোচনার পর এ প্রলঙ্গের সমাপ্রি-রেখা টান! ষেতে 
পারে। এঁতিহাপিক উপন্যাসের বু সমালোচক এ মত প্রকাশ করেছেন-_ 
উপন্যাসের প্রধান নায়কের নামে উপন্তাঁসের নামকরণ কর! সর্বোত্তম । এই উপায় 
অবলম্বন করেছিলেন চার্লস্‌ ডিকেলস তার 7196222 027211, 01756 2, 
1200125 74148), 5202 01004, 205 2৮5 প্রভৃতি 
উপন্যাসে । স্কট এবং তার ভাবশিষ্ বস্িমও নায়কের নাঁমে উপন্তাসের নামকরণ 
করতে ভালবাসতেন । কিন্ত এতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ চমক প্র চিত্তাকর্ষক 
এবং ব্যঞনা-সম্দ্ধও হতে পারে। বাংলা এঁতিহাসিক উপন্যাসের এরূপ ব্যঞ্জনা- 
সমৃদ্ধ নামকরণ করেছিলেন সর্বপ্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, 
রাজপুত জীবন সন্ধ্যা”, “মাধবীকঙ্কণ” প্রভৃতি উপন্যাসে । এ যুগেও কোন কোন 
ওপন্যাসিক ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ মাম ব্যবহার করে এঁতিহাসিক উপন্যাসকে জনপ্রিয় 
করবার প্রয়াস পেয়েছেন। 

ব্যঞ্রনাষয় উদ্ধৃতির সাহায্যেও অনেকে বিখ্যাত এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনা! 
করেছেন। মিসেস স্টালের ৭0% 4৫ 75৫6 2৫ 745, রাফায়েল স্যাবাটিনির 
+174 227 4472 মার্জরী বাওয়েনের 4 77 442/42, প্রভৃতি এ-ধরনের 
উপন্যাসের দৃষ্টান্ত । এ ভাবে উপন্যাসের নামকরণ বিভিন্ন ওপন্(সিকের রুচি 
অনুযায়ী আরও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। 


উপসংহারে শুধু এ কথা বলা যায় বর্তমান বান্তবতা-প্রধান মনন্তত্ব-নির্ভর বাংলা 
উপন্যাস-অগতে এঁতিহাদিক উপন্যাসের পুনরাবিতাব একট! অপ্রত্যাশিত ঘটনা 
নয়। বরং ইতিহাসের মুক্ত হাওয়ায় রচিত এ শ্রেণীর উপন্তাসে বাঙালী পাঠক 
এক নতুন ম্বাদের সন্ধান পেয়েছে । রবীন্ত্রনাথই ছিলেন প্রথম ওপন্যাসিক ধিনি 
সর্বপ্রথমে বাক্তিমন সমাজমন ও বিশ্বমনের গভীরে প্রবেশ করে বাংলা উপন্তাসের 
সীমাবদ্ধ আকাশে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। তার সমসাময়িক শরৎচন্রের 
রচনায় নতুন সমাজ-চিস্তার আশ্রয়ে বাংল। উপন্যাস অভিনব তাৎপর্য অর্জন করে। 


৮৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


শরৎটন্জের সমকালেই এ শতাবীর উত্তর-তিরিশের এক শ্রেণীর ওপন্যাসিকের 
রচনায় মনন্তত্ব-বিশ্লেষণের নামে উৎকট বাস্তববিলাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। 
চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অবশ্ত কোন কোন লেখকের রচনায় নবতর সমাজ-চিগ্তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ শ্রেণীর ওপন্যাসিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 
সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ ওপগ্যাসিকের রচনার বিষয়বন্ত ব্যক্তিমন-নির্ভর। 
সমাঙ্গ-চিন্তার বন্ধুর পথে বিচরণ করবার শক্তি সামর্থা বারুচি মননহীন বু 
লেখকেরই নেই। ফলে বেশির ভাগ সাম্প্রতিক সামাজিক উপন্যাস (1) 
রুচিগীল পাঠকের কাছে মূল্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় 
ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় রচিত এতিহাসিক উপন্যাস আজ কৌতৃহলী পাঠকের 
নিকট আবার জনপ্রিয় হতে চলেছে। 


এতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার মূলে আরও একটি 
গুরুতর কারণ বর্তমান। আধুনিক বিজ্ঞান বিষ্লেষ্ণী শক্তিব সাহায্যে মান্গুষের 
সৌন্দর্ঘ-স্প্রকে তীব্রভাবে আঘাত কবেছো। অথচ বাস্তব দৃষ্িম্পরন মানুষ 
চিরকালই অবকাশের স্বপ্প রচনায় আনন্দ পায়। এ যুগের বিজ্ঞান দন্থ্ুর মত 
মানুষের সেই অবকাশের স্বপ্ন লু্ঠন করায মানুষ আজ পুনরায় ব্যাপৃত হয়েছে 
অতীত জীবন-রাজ্য থেকে সেই বিনষ্ট স্বপ্রশ্সম্পর্দ পুনরুদ্ধারের কাজে । আধুনিক 
রুচিশীল লেখক ও পাঠক মহলে এঁতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম 
কারণ হল এই | 


৩ 
পৌরাণিক নাটক-প্রসন্গ 


মহাকাব্যের মত পৌরাণিক নাটকও আজ আমাদের সাহিত্য-জগৎ থেকে 
বিদায় নিয়েছে। এখন আমাদের রঙ্গমঞ্চ পাঠক ও নাট্যামোদীদের নিকট চাহিদ। 
সামাজিক নাটকের। অথচ শতাবীর দ্বিতীম্ ও তৃতীয় দশকেও দেখি রঙ্গমঞ্চ ও 
পাঠক-সমাজে পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয় ছিল। গত তিন চার দশকের মধ্যেই 
পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয়তা হারিয়ে আজ এতিহাসিক আলোচনার বিষয়বস্তু 
হয়ে দাড়িয়েছে । এর কারণ কি? 

এর কারণ আমাদের নব-জাগ্রত মানবতাবোধ ও সমাজ-চেতনা। এই সমাজ- 
চেতনার প্রত্যক্ষ ফল হল জীবনের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন 
গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে যখন পৌরাণিক নাটকের 
বিকাশ হয় বাঙালী তখন ছিল আদর্শ জীবন-্বপ্পে বিভোর। জীবনের সেই 
উন্নত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল তারা পৌরাণিক জীবনে । প্রচণ্ড বীর্যের সঙ্গে 
প্রবল ত্যাগ, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, ভোগলিগ্মার সঙ্গে বৈরাগ্যের সমন্বয়ে সে 
জীবন ছিল মহিমান্বিত। বাঙালীর সেই সামগ্রিক জীবন-্বপ্র ভেঙে গেল দু-ছুটো 
মহাযুদ্ধের ধাক্কায়। অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যন্বের ফলে অপরাপর শিল্পীর 
মত নাট্যকারেরও দৃষ্টি আকুষট হল জীবনের বাস্তবতার প্রতি। ফলে নাটকে 
পূর্যযুগের আদর্শায়িত জীবনচিত্র ক্রমশঃ অপসারিত হল, আর দে জায়গায় 
সমাজের ভাঙনের চিত্র প্রাধান্য পেতে লাগল। সে ভাঙন শুধু সমাজের 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর নয়-_-সে ভাঙন মানুষের বিশ্বাসেরও। বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান 
প্রসার মাহষের বিশ্বাসের জগতে ঘুণ ধরিয়ে দিল। এ কারণে পৌরাণিক যুগের 
করপনাপ্রধান জগৎ পাঠকের নিকট মনে হতে লাগল অলস মায়া। নাট্যকারও 
সে জগৎকে নাটকে উপস্থিত করতে সম্চিত হলেন। এ ভাবে পৌরাণিক 
নাটককে স্থান্চ্যুত করে সে স্থান গ্রহণ করল আধুনিক সামাজিক নাটক। 

অপরাপর শিল্পন্থটির মত নাটকও হল 11500) ০% 1161 আমাদের 
জীবন-পরিবেশে আমরা নিত্য-নিয়ত যে দৃশ্ধ দেখছি সে দৃশ্তাকে করনা-রঞ্জিত 


৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


করে উপস্থিত করেন আধুনিক নাট্যকার তার নাটকে । এই ক্পনা-নির্ভর দৃশ্ধ 
বর্শকের মনে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করে বলে নাটককে বল হয় 2]13800 ০0£ 
58150. যে জীবনের সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত পৌরাণিক নাটকে তার 
অন্ুক্কৃতি নেই বলে এ ধরনের নাটককে যেমন 200150300০৫ 1; বলা! চলে 
না-তেমনি পৌরাণিক নাটক বান্তব জীবনে বিভ্রম হৃষ্টি করে নাবলে সে 
নাটককে 21193800 ০£ £৪110-ও বলা চলে না। পৌরাণিক নাটকের জগৎ 
অভি-্পষ্ট, অতিংপ্রত্যক্ষ, রহস্য-চেতনাহীন। অথচ আর্টের জগৎ হল একটি 
'অতি-সুজ্ঘ রাহস্তিক ভাবব্যগ্রনাময় সৌন্বধের জগৎ। এই ব্যঞ্রনাময় রাহস্তিক 
চেতনার অভাবেই পৌরাণিক নাটক উচ্চ জীবনাদর্শের বাহক হয়েও 
বর্তমানকালে পাঠক ও দর্শক সমাজে জনপ্রিয়ত1 হারিয়েছে। 


পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্ত সংগৃহীত হয় বিভিন্ন পুরাণ থেকে। এই 
পুরাণের জগৎ হল এক বিচিত্র অন্নুভূতির জগৎ--যে জগতে দেবতা ও মানুষের 
মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। সেই জগতে কোন কোন অমিতবীর্ষ 
মানুষকে মনে হয় দেবতার মত, আবার দেবতাকেও দেখা যায় নির্বাধভাবে 
মানবসমাজে বিচরণশীল। বর্তমান অতি-সচেতন যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আবির্ভাবের 
পূর্বে এই দৈবী ও মান্ুধী লীলার পাশাপাশি অবস্থান "পৌরাণিক নাট্য-পাঠক ও 
দর্শকের মনে স্থ্টি করত এক বিপুল বি্ময়। শুধু আমাদের পৌরাণিক নাটকে 
নয়--প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাসের নাটকেও দেবতা ও মাহছষের এই 
সম্মিলিত বিচিত্র লীল! সে-যুগের নাট্য-পাঠক ও দর্শকের মনে বিস্ময়বোধের 
সৃষ্টি করত। 

প্রাচীন গ্রাক নাট্যকারের নাটকের ভাববস্তর সঙ্গে আমাদের পৌরাণিক 
নাটকের কোন কোন ভাববস্তর আশ্চর্য সাদৃশ্ট দেখে আমরা বিশ্মিত হুই। মনে 
হয় বিভিন্ন দেশের অষ্টার মন বিভিন্ন যুগেও একইভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল । 

প্রাচীন গ্রাক নাটকের মত আমাদের বাংলা নাটকও মুখ্যতঃ ধর্ম ও ন্যায়- 
নীতি-নির্ভর। উভয় দেশের এ শ্রেণীর নাট্যকার সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে 
উদ্দাসীন। নাটকে তারা শাশ্বত জীবনের সত্য ও সৌনার্য উদঘাটনে তৎপর । 
ধর্ম ও স্টায়ের প্রবল শক্তি এবং অধর্ম ও অন্তায়ের অস্তমিহিত দুর্বলতা ঘোষণায় 
তারা মুখর। অভিলোৌকিক ও লৌকিক জগৎ, মানুষ এবং নিষ্নতি তাদের 


পৌরাণিক নাটক-প্রসঙ্গ ৮৯ 


অনুভূতিতে এক হয়ে গিয়েছিল। আসলে প্রাচীন গ্রীক এবং আমাদের গত 
শতাবীর রঞ্জমঞ্চ ছিল অনেকটা প্রচারধর্মী সংস্থা--যে যংস্থার প্রধান উদ্দেন্ঠ ছিল 
মান্গষের মনকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করে পুণ্যপথের অভিমুখী করে তোলা । 
পাপ এবং পুণ্য--এ উভর় প্রবৃত্তির জড়াজড়ি মিশ্রণে জীবনের যে রসন্কপ ফুটে 
ওঠে--উতয় দেশের ধর্মনীতি প্রধান নাটকে মে জীবনের পরিচষষ অন্ধুপস্থিত। ৰ 

চরিত্রস্থটির দিক দিয়েও উভয় দেশের ধর্মমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্যও প্রায় এক । 
চরিত্রগুলি যেন রক্তমাংসের জীব নয়, ধর্ম এবং অধর্মের প্রতীক মাত্র। আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয়, একপ প্রতীকী-চরিত্র স্থট্টির ফলে এই শ্রেণীর নাটকীয় সংঘাত খুব 
গ্রবল নয়, নাটকীয় পরিবেশ অত্যন্ত থম্থমে, মানসিক অনুভূতির অভাবে এ শ্রেণীর 
নাটক দর্শকচিত্তে কৌতৃহল এবং উত্তেজনা স্থপ্টিতে অক্ষম। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধুর জীবন-ধর্মী সজীব চরি্রস্থষ্টির পরে পৌরাণিক নাটকে 
প্রতীকতাধর্মী চরিত্রের অবতারণ! তে৷ স্ুম্পষ্ট পশ্চাদাবর্তনের চি বলেই মনে হয়। 
কিন্ত অভিনিবেশের সঙ্গে চিন্তা করলেই দেখা যায় মধাযুগীয় পাশ্চাত্য নাটক কিংবা 
আমাদের পৌরাণিক নাটক একেবারে নাটকীয় সংঘাতহীন 500 0:87728 নয়। 
এ শ্রেণীর নাটকে যে সংঘাতের পরিচয় পাওয়া! যায় সে হল ভাবের সংঘাত, 
জীবনের বিভিন্ন আদর্শের ঘন্ব। সে ভাব-সংঘাত অবশ্ঠ আধুনিক প্রতীকী 
( 570190115 ) বা সাংকেতিক নাটকের ছন্দের মত এত স্ুক্ক্ম ব৷ রাহম্থিক নয়-- 
অতি-প্রত্যক্ষ এবং অতিস্পষ্ট ঘটনার মাধ্যমেই সে সংঘাতের স্থ্টি। সেজন্তু 
এ শ্রেণীর নাটক ঠিক আধুনিক 10067 012178-র পধায়তুক্ত না হলেও অনেকটা 
সে-গাত্রীয় । 

পৌরাণিক নাটক-স্থ্টির উপকরণ বিচিত্র। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে এ 
শ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্ত জংগৃহীত হয়, পুন্বাতন শৌরধময় যুগের ন্ুন্দর এবং 
এীশ্্ধময্ন চিত্রাঙ্কনে সে-নাটক সার্থকতা লাভ করে। গীতিকবিতা থেকে এ শ্রেণীর 
নাটক পেয়েছে ছন্দ ও শব্দের বিচিত্র এশ্বর্ষ, নাটকীয় সংলাপে এ শব্দাড়ম্বর এবং 
ছন্দপ্রবাছের এ উখান-পতন মানব-মনের সর্ধপ্রকার অনুভূতি ও আবেগ 
প্রকাশের সহায়ক । 

পৌরাণিক নাটকের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হল নৈতিক সুর ও উদ্দেপ্তের 
অভিব্যক্তি। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি এ-দেশের নাটকে এ নৈতিক আধর্শের 
প্রতিফলন যুগ-গ্রভাবের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এ নৈতিক সুর 
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ছাড়া জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি চিন্তাশীল ও দার্শনিক-মুলভ দৃষ্টিভগীও বনু 
পৌরাণিক নাটককে স্বাভদ্্য দান করেছে। নাটকীয় গতি এবং হুন্ব-বিক্ষোভের' 
মধ্যে অস্তঃশীল। হয়ে থাকে স্্টির রহন্য উপলব্ধির জন্যে নাট্যকারের সচেতনতা 
গরবং ষ্টার বিচিত্র কর্ম ও মানুষের নিয়তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে 
নাট্যকারের উন্মুখত1! | কিন্তু নাট্যকারের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পৌরাণিক 
নাটকের কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্স্তহীন নয়। তাত্বিকতা নাটককে 
কখনও নীরস শুষ্কতায় পরিণত করে না। মানুষের নিক্পতি বা এশ্বরিক ন্যায়নীতি 
সম্পর্কে পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের যে মনোভাব ব্যক্ত হয় তা ঠিক চিন্তাশীল 
ব্যক্তির নৈতিক উপদেশ নম়--বরং লে যেন দৈব-প্রেরণাদীপ্ত ধর্মনেতার অস্তার্শন। 
এ ছাড়া পৌরাণিক নাটকে যে রহস্যময় সুরের গান্তী্য দেখা যায়--তা নাট্যরস 
সৃষ্টিতে ব্যাঘাত স্যষ্টি না করে বরং নাট্যরসকে ঘনীভূত/করে তোলে । 

পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের মনকে সাধারণ জীবন-পরিবেশ 
থেকে মুক্ত করে একট! গৌরবময় আদর্শের রাজ্যে উত্তীর্ণ করা । বহুকালের 
এঁতিহ্য যে সমস্ত পবিত্র ধর্মমূলক কাহিনীকে রোমান্টিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে 
সে সমস্ত কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয় পৌরাণিক নাটকের প্লট। শৌধময় প্রধান 
চরিত্রগুলি স্থষ্টি কর] হয় প্রধানতঃ বীরধর্মী রাজকীয় চরিত্র থেকে । শক্তি ও সাহসে 
এ সমস্ত চরিত্র যে কোন মানবীয় চরিত্র থেকে শ্রেষ্ঠ । যে ভাষায় সংলাপ স্াষ্ট 
হ্য় সে ভাষা! কাব্যধর্মী এবং গ্ভীর-_স্ুরেলা এবং স্ুুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে রচিত। 

গ্রীক ট্র্যাজেডির মত বাংলা পৌরাণিক নাটকেরও একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য 
কাহিনী-পরিকল্পনার সরলতা ও স্পষ্টতা। নাটকীয় দ্বন্বও বিকাশ লাভ করে 
সাধারণতঃ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে--অতএব সে দ্বন্দ জটিলতাহীন । 
নাটকীয় চরিত্রের সংখ্যাও খুব বেশী থাকে না। কাহিনী-বিকাশে সহায়ক নক্ব 
এমন চরিত্র সাধারণতঃ নাটকে অবতারণা কর] হম্ব না। নাট্য-পরিকল্পনা 
এরূপ সরল হওয়াতে নাটকীয় পরিবেশ নিপ্রভ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা! থাকে। 
সে সস্ভাবনাকে দূরীভূত করে নাট্যোল্লিধিত চরিত্রের অপরূপ বেশবাস, 
দৃশ্তপটের সম্মুখে তাদের সাবলীল পাক্ষেপ, এবং তাদের বিচিত্রধর্মী সংলাপ । 
আধুনিক নাটকের গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনয়ে যে নাট্যরসের সৃষ্টি হয়, বিচিঞ্র বেশবাসে 
সজ্জিত পৌরাণিক চরিজ্রের গতিভম্দী এবং ভাবোচ্ছুদিত সংলাপ গুনে পুর্বযুগের 
দর্শকের মনেও প্রায় অনুরূপ নাট্যরসের স্থটি হত। 


পৌরাণিক নাটক-প্রসঙ্গ ৯১. 


প্রাচীন শরীক ও পৌরাণক নাটকে কাহিনীর শৌরধময় দ্রিকটার থেকে, 
ভক্তিরসাত্ক আধ্যাত্মিক দ্বিকের প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য থাকত বেলী। 
সেজন্য পৌরাণিক নাটকে ষে ট্র্যাজেডির কৃষ্টি হত তাতে ট্র্যাজেডির গৌরব 
দেখা যেত না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্যাবিনোদের “ভীনম্ম” নাটকের ট্র্যাজেডি এ 
প্রসঙ্গে ম্মরণযোগ্য। আধুনিক নাটকের মত পৌরাণিক নাটকেও কাহিনী * 
গতিলাভ করে প্রধানত: বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ এবং ভাবোচ্ছপিত 
উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে । ঘটনা-দংঘাত এবং বহিদ্শ্তের প্রভাব নাটকের 
ক্রমবিকাশে নেই এ-কথা৷ বল! চলে না। কিন্তু ঘটনাকে বাস্তবে বূপদান করবার 
প্রচেষ্টার চাইতে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রতুযুক্তি ও আলোচনা! বেশী প্রয়োজনীয় 
মনে করা হত প্রাচীন গ্রীক ও পৌরাণিক নাটকে । এ-কারণে প্রাচীন গ্রাক 
ট্র্যাজেডি ও পৌরাণিক নাটকে দন্থ-সুষ্টির চাইতে সংলাপের উপর প্প্াধান্ত 
অপিত হত বেশী। সেক্সপীয়রের নাটকীয় সংলাপের পরিমিতিবোধ বা 
সুল্-ব্যঞ্জনা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেভিতে যেমন নেই পৌরাণিক নাটকেও তেমন দেখা 
ষায় না। দীর্ঘ সংলাপের সংযোগে নাটকে যে একধেয়ে সুর স্থষ্টির সম্ভাবনা থাকে 
সে-সম্ভাবন! দূরীভূত হয় উপস্থাপনায় নান! বৈচিত্র্-স্থট্টির ফলে । এই বৈচিত্র্য- 
সৃষ্টির উপায় হল মাঝে মাঝে সংলাপে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি এবং 
সমবেত সঙ্গীতের অবতারণ!। 

গ্রীক ও বাংলা পৌরাণিক নাটকের একটা চমৎকার সাদৃশ্য যে কোন 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১ নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি পরিকল্পনায় উভয় 
নাটকই জমধ্ী। দর্শক বা পাঠক-চিত্তে “কীতৃহলবোধকে জাগ্রত না রেখে 
গ্রীক ও পৌরাণিক নাট্যকার নাটকের পরিণতির আভাস প্রথমেই দর্শক ও 
পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করেন। অথচ আধুনিক নাটকীয় কৌশল হুল কাহিনী 
পরিণতি লাভের পূর্ব পর্যস্ত'নাটযকার সেই পরিণতিকে ঘটনা-পরম্পরায় ইঙ্গিতমন্ব 
করে দর্শকের কৌতৃহলবোধকে শেষ পরযস্ত জাগ্রত রাখেন। নাটয-পরিণতিতে যে 
ঘটনা ঘটবে তা যদি পূর্বেই পাঠক বা! দর্শকের জানা হয়ে যায় তাহলে নাটকে 
2115100-এর ত্থষ্ি হয় না-_নাটক শুধু বর্ণনামূলক আখ্যাক্ষিকায় পর্যবসিত হত়্। 
এ সম্পর্কে স্পেনিশ নাট্যকার 1,00০ ০০ ৬6৪৪ বলেন £ 
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গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত', ক্ষীরোদপ্রসার্দের “ভীম্ম, “নরনারায়ণ 
এ-প্রসঙ্গে ম্মরণযোগ্য । পৌরাণিক নাটকের ঘটনা'সমাবেশে নাটকীয় গুণের 
, অভাষ ঘটল কেন এ-প্রশ্ন পাঠকের মনকে প্রথমেই বিব্রত করে। পৌরাণিক 
নাট্যকারের কি নাট্যরস হষ্ি সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা ছিল না? পৌরাণিক 
নাটকের এই অতি-স্প্টতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে অন্ত্র। প্রথমতঃ, 
যে উত্ন থেকে পৌরাণিক নাটকের কাহিনী সংগৃহীত হয়, সে উৎস তো 
পাঠকের নিকট পূর্বের থেকেই জানা । অতএব নাট্য-পরিণতিতে যে ঘটনা 
ঘটবে নাটকের প্রথমাবধি সে ঘটনাকে যতই সতর্কভাবে পাঠক বা দর্শকের 
নিকট সুকৌশলে গোপন করে রাখা হোক না কেন, তা কখনও পাঠক-মনে 
একটা প্রচণ্ড বিশ্বয়ের স্থা্টি করতে পারে না। দ্বিতীয়ত: পৌরাণিক নাটকের 
উদ্দেশ্ত পরিণতিতে একটা শান্ত নিলিপ্ত ভাবের স্থষ্টি। আধুনিক নাটকের মত 
পাঠক বা দর্শক-মনে একাস্তিক কৌতুহল স্ৃষ্টি-প্রবণতা৷ পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্য 
নয়। এজন্যও নাটকের অনিবার্ধ ঘটনা-পরিণতিকে নাটকের প্রারন্তে ইঙ্গিতময় 
করে উপস্থিত করবার জন্যে পৌরাণিক নাট্যকারের কোন চেষ্টা নেই। 


গ্রীক ট্র্যাজেডির মত নিয়তির পরিহাস এবং মানব-জ্ঞানের ব্যর্থতা উপলব্ধিও 
পৌরাণিক নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য । নিয়তি-পীড়িত মানুষ যেভাবে ক্রমশঃ 
জীবনে বিষাদান্ত পরিণতির সম্মুধীন হয় দর্শকের মনকে সেদিকে আকর্ষণ করাও 
পৌরাণিক নাট/কারের একটা প্রধান লক্ষ্য । বলিষ্ঠ নায়কের নিষ্ুর নিয়তি 
তাকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে দর্শকের নিকট তা পূর্ব থেকেই জানা 
থাকার সে নিয়তি-তাড়িত পুরুষের আশা-আকাঙ্ষ! এবং ব্যর্থ দন্ত পাঠক এবং 
দর্শকের মনে যথেষ্ট কৌতৃহলের উদ্রেক করে । ঘটনার স্তরে স্তরে এই নিয়তি- 
তাড়িত চরিত্রের কাধধার! যে কৌতৃহলের সঞ্চার করে সে কৌতুহল 591০৩ 
এর অভাব অনেকাংশে পুর্ণ করে। আধুনিক নাটকের সঙ্গে পৌরাণিক 
"শাকের পার্থক্য এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক নাটক মনন্তত্বনির্তর, 
'আর পৌরাণিক নাটক ভাবধমীঁ। আধুনিক নাটকের চরিত্র পৌরাণিক নাটকের 


পীরাণিক নাটকপ্প্রসঙ্গ ৮৩ 


মত নিপ্রতি-প্রভাবিত নয়-_-নিজের প্রবৃতি-তাড়িত। বিবেকের সঙ্গে প্রবৃত্তির 
ঘন্ধে আধুনিক নাটকীয়-চরিত্র জীবন্ত । মানব-মনের পরম্পরবিরোধী অভিপ্রান্ষের 
সংঘাতে আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকে যে রসন্ষ্টি হয্ন তাকে বল! চলে মহপ্ত-রস 
(৪৮ 1৩501 ভাবধর্মী পৌরাণিক নাটকে সে “মহুষ্য-রসের অভাব। 
সজীব মানব-মনের পরিচয় স্পষ্ট নয় বলে পৌরাণিক নাটককে কোন কোন 
সমালোচক “বিগ্ুন্ধ নাটক'-এর পর্যায়ে স্থান দিতে নারাজ | এপগ্রসঙ্গে সমালোচক 
মোহিতলাল মজুমদার বলেন £ 

“যাহা মূলে একটা ভাবজীবন মাত্র, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা 
প্রকৃতিগত প্রাণধর্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয় বস্ত করে তোলা হয়, 
তবে তাহা নাটক নয়, দৃশ্ঠকাব্য ; তাহ! গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের 
গীতোৎসার--তাহাতে যে ঘটনা ঘটে, তাহা প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; 
তাহাতে বাহিরের জঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই ; চরিক্' 
বলিতে পূর্বে যাহ বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তর প্রয়োজনই 'হয় না। ভাবোদ্দীপনাই 
ষাহার একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবেই বিগ্রহরূপে 
সাজাইয়! লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, করুণ, হাস্ত প্রভৃতি কতগুলি রসকে মানুষের 
মত পোষাক পরাইয়া' রঙ্গমঞ্চে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক 
নাটক নয়, আমাদের সকল নাটকই সামাজিক, পারিবারিক, এতিহাসিক-_ 
এইরূপ ভাবপ্রধান মেলোড্রীমা”। (দ্রষ্টব্য £ সাহিত্য বিচার, নাটকীয্র কথা, 
পৃঃ ১৬৩ )। 

কিন্ত ভাবধর্মী ও গীতোৎসারিত হলেই যে নাটকের নাটকীয়ত্ব থাকে না 
আধুনিক ইংরাজ কবি দা. 5. 911০1-এর “74৮74 £: 26 04742 পড়ার 
পরে এ কথ! বলা চলে না। এ নাটকের নায়ক সেন্ট টমাসকে ঠিক একটি 
জীবস্ত চরিত্র না বলে বল! ধায় গ্রহ ভাবের প্রতীক । অন্যান্য চৰিত্রগুলিও 
নির্বস্তক মানবীয় ভাবের প্রতীকমাত্র। নাটকের পরিসমাঞ্িতে সেন্ট টমাসের 
নিষ্ঠুর হত্যা এ ভাবধর্মী নাটকে গতিবেগ সঞ্চার করেছে__এমন কথা ঠিক বলা 
যায় না; সেন্ট. টমাসের বিচিত্র প্রলোভন জয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়েই নাটকটি 
প্রকৃতপক্ষে গতিশীল হয়ে উঠেছে। বস্ততপক্ষে এই নাটককে বল! চলে 
[0৩ ৫:9108- ধর্ম চেতনাই এ নাটকের প্রধান লক্ষ্য । এ নাটকের মর্ম 
উপলব্ধি করতে হলে ধর্ম-সচেতন মন নিয়েই পাঠককে অগ্রসর হতে হয়। 


ছু 


-৯৪ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


১৯৩* এবং ১৯৪০ গ্রীষ্টাবের দিকে ইংরাজী সাহিত্যে যে ফাব্য-নাটকের 
পুনয়ঞ্জীবন হুল তার কারণ কি--এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই ইংরাজী নাট্য-পাঠকের 
'মনকে আন্দোলিত করে। ৯৯৩০ ত্রীষ্টাৰৰ থেকে শুরু করে পঞ্চম দশক পধস্ত 
যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল--সে নাটক সঞ্জীবতা হারিয়ে পাঠক ও দর্শকসমাজে 
ক্রমশঃ মৃল্যহীন বিবেচিত হচ্ছিল। বিশ শতকের তিনের দশকের দিকে 
1৭০৩ 0০%2:-এর নাট প্রচেষ্টায় একাস্তভাবে রসচর্চামূলক নাটকের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ স্থৃচিত হয়। আনন্দদায়ক কিংবা সমাজ-সমালোচনাত্মক কমেডির স্থলে 
ভাবপ্রবণ দেশাত্মবোধক নাটক 0491624 কিংবা গীতোচ্ছ্াসপূর্ণ রোমান্টিক নাটক 
17%1% 5504 রচনা করে প্রচলিত নাট্যধারায় তিনি নবতর আদর্শের সন্ধান 
দিলেন। 

১৯৩* খ্রীষ্টাব্বের দিকে ]. 8. চ:691) ছিলেন মধ্যবিত্ত ইংরেজ-জীবনের 
পটভূমিকায় এবং আবহাওয়ায় রচিত নাট্যকারদের মধ্যে একজন মননশীল লেখক। 
এই স্থ্িতধী মধ্যবিত্র-ইংরেজ-জীবন-সচেতন নাট্যকার রূপক ও নীতিধর্মী নাটক 
নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন৷ ( অডেনের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য | ) বন্ধ 
চিন্তাশীল নাট্যকারের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন এ-শতাব্দীর তিন চার 
ধশকের গগ্ভ-সংলাপপূর্ণ ও বান্তবতাধর্মী ইংরেজী নাটকের গতান্থগতিক এঁতিকে্‌ 
নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে না পারলে নাট্য-সাহিতোর বিকাশ সুদূর-পরাহত। এ 
অবস্থায় নাট্যরচনায় অভিজ্ঞতাহীন কোন কোন খ্যাতনাম! কবি বহুকাল বিস্ৃত 
কাব্যনাট্যের এঁতিহাকে পুনরুদ্ধার করে ইংরাজী নাটকে বৈচিত্রন্থতির প্রয়াস 
পেলেন । এ প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফল এ শতাব্দীর তিনের ও চারের দশকে অভিনব 
রূপ নিয়ে ইংরেজী সাহিত্যে কাব্যনাটোর আত্মপ্রকাশ। এই নাট্যধারার একটি 
বৈশিষ্ট্য যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমকালীন গগ্ভসংলাপ-পুর্ণ 
বাস্তবতাধর্মী নাটকে নাট্যকারের যে ধর্মীয় প্রত্যয় বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা 
যায়-_এ শ্রেণীর নাটকে সে দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী তীক্ষ গভীর ও ব্যাপক। কারণ 
তারা আধুনিক জীবন-চিন্তার আলোকে সনাতন জীবনাদর্শের অর্থপূর্ণ শিররপ 
দিয়েছেন এই পর্যায়ের নাটকে । 


এ-কথা অবশ্ঠই স্বীরুত যে নাট্যস্থটি হিসাবে বহু দোষ ক্রটি সত্বেও কাব্যধ্মী 
পৌরাণিক নাটকের অভিনয় একদিন বাঙালীর নাট/রস-পিপাসাকে তৃপ্ত করেছিগ। 


পৌরাণিক নাটক-প্রসঙ্গ ৫ 


এ শ্রেহীর নাটকের অভিনয় যে আধুনিক রুচিশীল দর্শকের মনেও সমান তৃত্তি 
দিতে পারে তার প্রমাণ পরলোকগত নাট্যাচার্ধ শিশিরকুমার ভাছুড়ীর সজীব 
অভিনয়। পুরাতন কাবানাট্য অভিনয়ের এই জনপ্রিয়তার মূলে আছে অবশ্ত নাট্য- 
'পরিচাঁলকের সার্থক প্রয়োগনৈপুণায। পৌরাণিক কাব্যনাট্যের ভাবকেন্ছ্রে ষে আবেদন 
বর্তমান--তার মৃল্য শাশ্বত। সে মৃল্াসমৃদ্ধ ভাবাদর্শকে আধুনিক জীবন-চিন্তার 
সঙ্গে সামগ্রস্থপূর্ণ রূপ দিতে পারলেই কাব্যনাট্য হয়ত আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। 
'মতএব বর্তমান পূর্ণাঙ্গ নাটকের ছুডিক্ষের দিনে আধুনিক ইংরেজী কাব্য-নাট্যকারদের 
মত মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ কোন কোন সচেতন কবি যদি নতুন টেকনিকে পৌরাণিক 
বিষয় নিয়ে কাব্যনাট্য রচনার চেষ্টা করেন তাহলে অভিনব রুচির সাহিত্য এবং 
অভিনেয় নাটক হিসেবে তাদের নাট্য প্রচেষ্টা যে বিদপ্ধমহলে অভিনন্দিত হবে-- 
এমন আশ। অহেতুক নয়। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক রুচিশীল নাট্যামোরদী 
রঙগমঞ্ধে সন্তা-চমকগ্রদ (00927 30০) সামাঞ্জিক নাটকের অভিনন্ব দেখে 
উত্তাক্ত হয়ে উঠেছেন। এ অবস্থায় প্রত মূল্যসমৃদ্ধ কাবা/নাট্যের পুনরুজ্জীবনে 
ক্ষীণন্বোত বাংলা! নাটকের ধারায় নতুন প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারের যথেষ্ট সভাবনা 
আছে। 


এ-যুগের সাহিত্য 


সমস্ত পৃথিবীতে বর্তমানে যে যুগ চলছে তাকে বলা চলে 11510100281 
4১86 বা ত্রাস্তি যুগ । দু-ছুটো মহাযুদ্ধের ধাক্কায় মানুষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি 
নড়ে উঠেছে। অর্থ নৈতিক ও রাষট্রিক পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে 
মান্ষের নিটোল জীবনধারায় বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। এর ফলে প্রাচীন 
জীবনাদর্শের গ্রতি মান্য আজ শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠেছে। জীধনের বাস্তবরূপ 
প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সেজন্তে এ-ফুগের সাহিত্যে মানবতার পূর্ণমূল্য 
নির্ধারণের জন্য একটা সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চল্ছে। এ-ুগের সাহিত্যে 
তাই আমরা দেখতে পাই মানুষের সনাতন আদর্শের বিরুদ্ধে একটা সচেতন 
বিশ্বোহ, শাশ্বত ধারণার প্রতি সন্দেহ ও একট। জিজ্ঞাসার ভাব ফুটে 
উঠেছে। একজন আধুনিক সমালোচক তাই এ যুগের নাম দিয়েছেন--40 ৪৪০ 
০6 10107008010. প্রাচীন কালে ধর্ম-জগতে, রাষ্্রক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে 
নেতার! যে পথ নির্দেশ করে দিতেন, সে সমস্ত নিয়ম অনুসারে সাধারণতঃ মানুষের 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্বিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এমন কতগুলো! সমস্যার উত্তব হয়েছে__ 
নেতারা যার সুসমগ্র সমাধান করে উঠতে পারছেন না। ফলে সমাজ-জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অনস্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ-জীবন 
যেখানে বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল ব্যক্তি জীবনও সেখানে সুস্থির থাকতে পারে না। 
ব্ক্তি-মানসের এ অস্থির-চিত্ততা ও চাঞ্চল্য এ যুগের সাহিত্যকেও তাই অনিবার্ধ- 
ভাবে আক্রমণ করেছে। 

বর্তমান সাহিত্োর মূল সুর আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক আধুনিক সাহিত্য- 
সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন “সাময়িক সাহিত্যের গোড়ার কথাই আজ 
সাহিত্য-সন্কট । কারণ সাহিত্য আকাশ কুক্ছুম নয়-_মাহগুষের জীবনবোধেরই এক 
পরিচম। সে জীবনই যখন নানা প্রশ্ন, নানা চিন্তা ও চিস্তাহীনতার কোলাহলে 
ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন সাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবেই। 


এ-ফুগের সাহিত্য ৯৭ 


সমালোচকের উক্ত মন্তব্যটি আধুনিক সাহিত্যিকদের চিন্তার যোগ্য । কথাটার 
ভেতর যে সত্য নিহিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্তের গভীর অনুভূতি 
ও বিচিজ্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের অতলাস্ত রূপ ও গভীর রহস্যের 
অনুসন্ধান করাই হল শ্রষ্টার কাজ। কারণ সাহিত্যের যে রস-প্রেরণ! তা 
দেশাতীত-_কালাতীত। এজন্য প্রকৃত অষ্টার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অসাধারণ । 
সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব যুগের অষ্টার শিল্পন্্টিতে আমরা দায়িত্ববোধের পরিচয় অত্যন্ত 
সচেতন দেখতে পাই। সমসাময়িক জীবনপ্রবাহের মধ্যে বাস করেও চিরস্তন 
জীবন-সঙ্গীত তাঁর! শুনতে পেয়েছিলেন এবং শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় 
দিতে পেরেছিলেন তাদের কাব্যে-সাহিত্যে এবং শিল্পে । 

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগা যাই হোক, আধুনিক শ্রষ্টাকে তার সমসাময়িক কালের 
জটিল ও চঞ্চল জীবনপ্রবাহের অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে আধুনিক 
জীবন-শিল্পীব মনও আজ বিক্ষিত্ঠ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবনকে জানতে 
হলে বা বুঝতে হলে যে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রযোজন-_আধুশিক অষ্টার মধ্যে 
সে উদাব দৃষ্টি তাই আজ আব দেখা যাচ্ছে না। এ কারণে এই খণ্ডিত দৃষ্টি দিষে 
শাশ্বত সংবেদনশীল সাহিত্য ও শিল্প-স্থষ্টি যে তাব পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে--এ 
মন্তব্য অপ্রীতিকব হলেও পত্য। এ ছাড়া সমসাম্িক কালেব পবিপ্রেক্ষিতে 
সাহিত্যে রস-প্রেবণা নিত্যকালেব কিনা-_সে সম্বন্ধেও তার মনে আজ সন্দেহ 
জেগেছে। মানবজীবনেব সনাতন আদর্শের প্রতি এই বিশ্বাসহীনতা আধুনিক 
অষ্টার সুষ্টিতে আজ সুম্পষ্ট। আধুনিক শিল্পী জীবনকে আজ বিচাব কবতে 
বসেছেন বুদ্ধি দিযে-_হৃদয়ের সাতবডা বউ দিয়ে 'মাঁব রঞ্জিত কবে তুল্তে পাবছেন 
না। সমসাময়িক অধিকাংশ অষ্টাব সৃষ্টি তাই বুদ্ধিব তীব্র আলোকে দীপ্ত 
হলেও হৃদয়ের সদ্য স্পর্শে প্রাণবন্ত হযে উঠছে না। বর্তমান যুগের অসংখ্য 
উপন্তাসে নাটকে ও কাব্যে এ উক্তির সমর্থন মিল্বে। 

আবো একটি দিক দিযে পূর্ব ঘুগেব স্থষ্টিব সঙ্গে সমসাময়িক শিল্পরচনান 
ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । পূর্ব যুগে দেখতে পাই প্রত্যেক জীবন-শির্লীর ভাবনা- 
বাসনা, উপলব্ধি বেদনা রূপ লাভ করেছে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট 
আদর্শকে অবলম্বন করে। উনবিংশ শতাবীর ইংরেজ লেখকদের কথাই ধরা 
যাক। তাদের মধ্যে ১০০৮ ছিলেন 1২০018:00০ আদর্শের ভক্ত; 08105 
অঙ্থসন্ধান করেছিলেন একটা বাস্তবঘে বা আদর্শবাদকে, ৪/1০2-এর ছিল একটা 


৯৮ সাহিতা ও শিল্পলোক 


নাষ্ডিক্ূর্ণ বদ্ধিবাদ, আর 91011৩)-র ছিল একটি দ্বপ্রণয় সমাজতাহ্বিক আদর্শবাদ | 
এ বিভির আদর্শকে তাঁরা সমস্ত জীবন ধরে তাদের শিল্পন্থষ্টিতে রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছেন। সেজন্ত তাদের সৃষ্টি একটা শ্্গভীর পরিণতি লাভে সমর্থ হয়েছে। 
বিভিন্ন আদর্শের পৃজারী পাঠকও এ সমস্ত বিভিন্ন আদর্শবারদীর লেখ পড়ে পরম 
পরিতৃপ্তি লাভ করেন । 

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক সম্বন্ধেও কিন্তু এ কথ! জোর করে 
বলা চলে না। 9620210909৬) 0 5015, 9200৩ 819355510, 
0106966702 প্রভৃতি এ শতাবীর নামী লেখকদের রচনায়ও একটা সুনির্দিষ্ট 
আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,_-তাদের রচনায় 
একাধিক আদর্শের সংমিশ্রণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন 770810 9129%-র 
রচনায় আমরা দেখি শাণিত বুদ্ধি ও আধর্শবাদের একটা অন্তুত মিশ্রণ, 
14256610-এর রচনায় বোমান্টিক ও বাস্তবাদর্শ এক হয়ে গেছে। নু. 0. 
$/০11$ তার উপন্থ/সেব আদর্শের জন্য এত বিভিন্ন লেখককে অন্সরণ করেছেন 
যে তাব রচনাব ভেতর আমরা .]001653 ৬০06) 5710, 13825050706) এবং 
1)101৩5 প্রভৃতির গন্ধ পাই। 

একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জাগে, বর্তমান শক্তিমান লেখকদের এই 
আদর্শ-বিচ্যুতি ও চিত্ত-বিভ্রমেব কারণ কি? 

কারণ খুব শক্ত বলেও মনে হয় ন|| বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
মানুষের কর্ম-বিস্তারের ফলে পূর্বের মত লেখক আর নিশ্চিন্ত মনে বসে ভাবতে 
পারেন না। পাঞঠকেরও আর নিশ্চিন্ত মনে বসে সাহিত্যবস উপভোগ করবার 
সময় নেই। জনৈক সমালোচক আধুনিক সাহিত্যের এই বিবর্তনের কারণ 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সকৌতুকে বলেছেন £__“এখন হোটেলে খাইয়া যেমন 
গৃহিণীর রন্ধনবিগ্ভা লোপ পাইয়াছে, তেমূনি ক্লাবে জন্ধ্যাটা কাটাইপ়্া (নচেৎ 
ভদ্রলোক হওয়া যায়ন! ) এবং টকি শুনিয়া কাব্য কল্পনা করিবার ও উপভোগ 
করিবার শক্তিও অস্তর্ধনি করিয়াছে ।”-_€ আচার্য যছুনাথ )। 

এ সমস্ত কারণে লেখক ও পাঠক উতয্বের ক্ষেত্রেই দেখি, একট! প্রবল 
তাড়াছড়ার মধ্যে যেন তারা লেখার কাজ ও পড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
লেখকের দিক দিয়ে পপুলার সাহিত্য রচনা! না করলে আজকাল আর পাঠক 
পাওয়া যায় না। ফল ফাড়িয়েছে এই,_-অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের রূপ ও 


এ-যুগের সাহিতা ৯৯ 


বসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না, নিত্যনিয়তই সৌন্দর্যের অবমাননা ঘট্‌ছে। 
সাহিত্য-্থষ্টির প্রেরণা একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এক 
কথায়,--জার্নালিজম্‌ বর্তমান সাহিত্যকে আজ গ্রাস করতে উদ্ভত হয়েছে। 
বর্তমানের সাহিত্য-শিল্লী নিরুপায় হযেই যেন আজ এই গড্ডলিকা-প্রবাহে 
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা লেখক 867720 
918/-ও এ সম্পর্কে একদা মত প্রকশি করেছিলেন “0০9০০. 10011791191 35 
10701) 1276 2150. 10016 17020071206 0 £০০৭. 110190975.৮ রচনা 
পড়ে মনে হয় 01069620105 6017610 1711125 8০1100 প্রভৃতি এ যুগের 
খ্যাতনামা ইংরেজ লেখকও সাহিত্য-স্থ্টির ক্ষেত্রে জার্নালিজমের আদর্শকেই বড় 
আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন । 

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের পবিপ্রেক্ষিতে বাংল! সাহিত্যের ক্ষুদ্র অঙ্গনের 
দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানে। যাক । সমসাময়িক অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীর 
বচনায়ও যেন আধুনিক ইংবেজী সাহিত্যের গতি-গ্ররুতির পুনবাবৃতি ঘট্‌্ছে। মধ্য 
যুগেব বাঙালী কবি বিগ্াপতি চণ্তীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস মুকুন্দরাম প্রভৃতির 
বচন|য় মানব মনের যে সুগভীর বেদনা-বোধের পরিচপ্ পাওয়া যায় সমসাময়িক 
ক'জন কবিব কাব্যে তাব নিদর্শন মেলে-_তা বিচার্ধ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রূপ 
ও বসেব যে অপূর্ব গঙ্গী-যমুনা সঙ্গম ঘটেছিল তা আধুনিক ক'জন কবিব কাব্যে 
দেখা যায়? 

পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিবা তাদের গাথা-কাব্যের মারফতে নরনারীর প্রেমের যে 
নিভাঁক রস-রূপ দিয়েছেন তা আধুনিক ক'টি কাব্যে দেখা যায়? এমনকি গত 
শতাবীর মাইকেল-হেম-নবীন প্রভৃতি মহাকবির মহাকাব্য, বঙ্কিম-রমেশ- 
হবপ্রসাদ প্রভৃতির উপন্াসে, বিহারীলাল-স্থুরেন্্রনাথ-অক্ষয়কুমাব প্রভৃতির 
গীতিকাব্যে অন্তরের অকৃত্রিম আবেগ ও মানব-জীবনের নুমহান ভাবাদর্শকে ফুটিয়ে 
তোলবার জন্যে যে আন্তরিক চেষ্টা হয়েছিল, আজকে তা অতীতের সামগশ্রীতে 
পরিণত হয়েছে। এ শতাবীর প্রারস্তে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের রচনায় যে বিস্তৃত 
জীবনবোধের পরিচয় মিলে সমসাময়িক ক'জন শিল্পীর রচনায় তা দেখ 
যায়? যে বুদ্ধির বাহুল্য নাস্তিক্যবাণ ও আদর্শেব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সমসামস্িক 
পাশ্চাত্য সাহিত্যকে প্রাণহীন কৰে তুলেছে, সে আদর্শহীনতা আজ সমসাময়িক 
অধিকাংশ বাংল৷ কুষিধর্মী রচনাকেও শ্রীহীন ও মূল্যহীন করে তুল্ছে-_ছুঃখের দঙ্গে 
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একথা স্বীকার করতেই হয়। সত্য বটে, বিষয়ের বৈচিত্র্য, ঘটনার চকিত-চমকে, 
বুদ্ধির দীষ্তিতে অনেক আধুনিক লেখকের লেখা দীপ্ত,_কিন্তু হাদয়ের যে 
বিস্তৃতি ও গভীরতা সাহিত্যকে চিরস্তন মূল্য দান করে--সে অমূল্য সম্পদ থেকে 
সমসাময়িক অনেক রচন] বঞ্চিত। 

সাহিত্য-জগতে বুদ্ধিজীবী সাহিত্য-শিল্পীর এ অস্থির পদচারণ! দেখে সাহিত্য- 
প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই আন্তরিক ব্যথা অনুভব করেন। কিন্তু এ জন্য দুঃখ করে 
লাভ নেই। এ হল যুগের ধর্ম। শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায় কেন, সমগ্র বিশ্ব 
সাহিত্যের আকাশেও দেখা যাচ্ছে আজ রঙ্ফান্নুসের ক্ষণিক দীপ্তি। শুধু 
উত্তেজনা, শুধু বৈচিত্র, শুধু চমক সৃষ্টির জন্য ব্যগ্রতা। কিন্তু জৈবিক নিয়মে এ 
জীবন-উত্তেজনায়ও একদিন ভাটা পডবে। শিল্পীর চিত্তেও আসবে স্থিতি- 
স্থাপকতা। জীবনের নে শুভ মুহুর্তে সাহিত্য-শিল্পীও তখন স্থির চিত্তে প্রবেশ 
করবেন জীবনের গভীরে-_আর সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে ফুটিযে তুলবেন জীবনের 
অত্লাস্ত রহস্তরূপ-_তার সাহিত্য-শিল্পে। বর্তমান জার্নালিন্টিক সাহিত্যের অনন্ত 
নক্ষত্রলোকে ঞ্ুবতারার স্থির দীপ্তিতে দীপ্চিময় সে ধরণের স্থট্টিও একেবারে 
দুনিরীক্ষ্য নয়__কি পাশ্চাত্য দেশে কি এদেশে । চারদিকের নৈরাশ্ঠের মধ্যে এটাই 
আমাদের একমাত্র ভরস1। 


সাহিত্যে পুচ্ছগ্রাহিত! 


আমর! মধ্যযুগেব কবিদের নিন্দা কবে থাকি পুচ্ছগ্রাহী প্রবৃত্তির জন্তে। এ 
পুচ্ছগ্রাহিতার ফলেই মধ্যযুগের সাহিত্য বৈচিত্রাহীন--অবশ্য একমাত্র বৈষ্ণব 
কবিতা ছাড়া। সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রক্কৃতি দেখে যে কোন প্রশ্নমনস্ক 
পাঠকের মনে এ কথা উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক, যে পুচ্ছগ্রাহিতার জন্যে মধ্যযুগের 
কবিরা আমাদের নিন্দাভাজন__-সে প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বর্তমান লেখকেরা 
মুক্ত কী? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সামাজিক অভিজ্ঞতা বিস্তৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
বর্তমান স্থজনধ্মী সাহিত্যেব বৈচিত্র্য অনেক বেডে গেছে। বৈচিত্র্য কিছুটা 
'বড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে বৈচিত্র্য যে আশানুরূপ নয--এ কথা আমরা 
মন্বীকার কবব কী করে? সমসাময়িক পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যিক যেখানে জীবন্‌- 
চিন্তাব সর্বাধুনিক তব্বগুলিকে নিযে স্থট্রিব আনন্দে মেতে উঠেছেন, আমাদের 
ষ্টার! তখনও গতানুগতিক ধারায় হদনর্চা-নির্ভর বিষয় নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনায় 
ব্যাপুত। এ কি আমাদের লেখকদের মানসিক ক্লেব্যেব লক্ষণ, না বৈশ্ব-প্রভাবিত 
যুগ-গ্রবৃত্তির কাছে অকু্ঠ নতি স্বীকাব_-এ কথা আজ সাহিত্য-সচেতন ব্যক্তি 
মাত্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে। 

সৃষ্টিকর্ম মানেই হল নিত্য নবোন্মেষশাপিনী প্রতিভার প্রকাশ। যে সৃষ্টিতে 
নবীন চিন্তার পবিচয় নেই, কিংবা বহিবঙ্গের দিক থেকে যে স্থষ্টি অভিনব রূপ নিয়ে 
দেখা দেয় না_-সে সাহিত্যকে ঠিক স্বষ্টিকর্ম বলা চলেনা । পূর্ব যুগের সাহিত্যে সে 
নবহৃষ্টির চেতন! নিয়ে আবিভূর্ত হযেছিলেন মধুস্থণন, বহ্কিম, দীনবন্ধু, তারকনাথ, 
বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং শরংচন্দ্রের মত লেখক। জাহিত্যে বিষয়বস্ত 
উপস্থাপনায় এঁর! যেমন নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি বিষয়বস্ত অনুযায়ী 
এ'রা ভাষাকেও নতুন করে গড়েছিলেন। এমন কি বিশ শতকীয় লেখকদের মধ্যে 
প্রমথ চৌধুরী, পরগুরাম প্রভৃতি প্রতিভাবান শিল্পী তীব্র তীক্ষ সমাজ-চেতনা এবং 
তাষা-ভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচক্ন দিয়ে সাহিত্যে নবযুগের আবাহন করেছিলেন। 
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এ ছাড়া এ শতকের উত্তর-তিরিশের কোন কোন লেখকের বিষয়বন্ত পরিকল্পনার 
এবং নতুন প্রকাশ-রীতিতে পূর্ববর্তী স্বপ্িধ্মী লেখকদের মত বৃহত্তর প্রতিভার 
ক্ফুর্ণ না ঘটলেও, তাদের স্ষ্টিতে ক্ষুরধার জীবনচিস্তার যে বিছ্যুৎবিকাশ দেখা 
দিয়েছিল--তা ছিল সমকালীন পাঠক-সমাজের অভিনন্দনষোগ্য । এ শ্রেণীর 
লেখকদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হল--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মানিক বন্য্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশস্কর রায়, 
গ্রবোধকুমার সান্তাল, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগপ্, 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি দিক্‌্পালের। এরা ঠিক পূর্বস্থরীদের বনু-চিছ্ছিত পদাস্ক 
অনুসরণ ন! করে স্্টির ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র অন্থৃভূতি ও অভিজ্ঞতা অন্গযারী নতুন 
পথরেখ! এঁকে গেছেন। এ বক্তব্যকে আব একটু স্পষ্ট করবার চেষ্টা কবা যাক। 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তার স্থ্টিকর্মে শুধু শ্রমিক-জীবন-চিত্র অঙ্কিত কবেই 
ক্ষান্ত হুননি,__'ত্রাত্য শ্রমিকদেব অসংস্কৃত ভাষাকেও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে 
ব্যবহার কবে ছুঃসাহসের পবিচষ দিয়েছিলেন। আমাদের বর্তমান লেখকদেব মধ্যে 
অনেকেই তার প্রদণিত বিষয়বন্ত ও প্রকাশভঙ্গীব আদর্শ অনুসরণ কবে 
পুচ্ছগ্রাহিতার পবিচয় দিয়েছেন । যুগ-ক্রান্তিব মননশীল রূপ অঙ্কনে তারাশঙ্কৰ সে 
যুগে ছিলেন অগপ্রতিদ্ন্দ্রী। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যে সার্থক রূপদান 
প্রয়াসে তিনিও শৈলজাননেব পুচ্ছান্ুসারী। নাগরিক বিকৃত জীবনেব বাস্তব রূপ 
বর্ণনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্লে যে ণবযুগেব প্রবর্তন করেন, সে অভিনব বাস্তবত।- 
বোধ সে যুগে বু পুচ্ছান্ুসারী ছোটগল্প লেখকের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্ত তার 
আশ্চর্য ব্যঞ্জনাধমী পরিবেশস্থট্টিনৈপুণ্য এবং ভাধাব্যবহারেব ক্ষমতা এ যুগেব 
লেখকদের মধ্যে অনন্ুকৃত। তার কাব্য রচনায় সুদুরের প্রতি অনীহা এবং 
শ্রমিকজীবনের প্রতি সহান্ুভূতিও সমসাময়িক ও পববর্তীকালে বহু গুচ্ছগ্রাহী 
লেখকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ধ করেছিল। গল্প উপন্তাস কাব্য এবং নাটক রচনায 
বনফুলে'র বহুমুখী কৌতুহল নতুনত্বে সঞ্জীবিত-_কিন্তু তার তীক্ষ সমাজচেতন! এবং 
সুগম মননশীলতা অবলম্বনে ক্ষমতাহীন লেখকের! পুচ্ছগ্রাহী রচন1৷ করতে সক্ষম 
হননি। মনোবিকলন ও শ্রেণীসংঘাতকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 
নতুন গল্প-উপন্যাস স্থ্টি করছিলেন-_সে ধারার পুচ্ছগ্রাহী লেখকের সংখ্যা শুধু সে 
যুগে কেন--এ যুগেও খুব বেশী। আধুনিক আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে চিন্তাশীল 
লেখক অন্দাশঙ্কর রায় যে উপন্তাস ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, তার পুষচ্ছগ্রাহী 


সাহিত্যে পুচ্ছগ্রাহিতা ১৯৩ 


লেখক না জোটায় সাহিত্যে এখনও তিনি প্রায় নিঃসজ। ভ্রমণকাহিনী রচনার 
ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী পুচ্ছগ্রাহী লেখক স্থা্টি করেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল । 
তারই প্রদণিত পথে অগ্রসর হয়ে অবধৃত, স্ুবোধকূমার চক্রবর্তী প্রমুখ ভ্রমণ-কাহিনী 
লেখক সাম্প্রতিক কালে পাঠক-মহলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। 

কাধ্যের ক্ষেত্রে স্ব-যুগে নজরুল ইসলামের কোন কোন অঙ্কারী জুটলেও 
বর্তমান যুগে তার প্রভাব নেই বললেই চলে। তাঁর কাব্যভাষা ব্যবহারে মোহিত- 
লাল মজুমদার কোন কোন ক্ষেত্রে পুচ্ছগ্রাহিতার পন্রিচয দিলেও ঞ্ুপদী রীতির 
কাব্য রচনায় হ্ব-যুগে তিনি অনন্যসাধারণ স্বাতত্ত্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী 
কোন কোন কৰি তার ভাবাদর্শ অনুসরণে পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন সত্য, 
কিন্ত তার কাব্যরীতি এখনও অননুকৃত। যে ছুংখবাদের প্রভাবে যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের কাব্যে স্ষ্টি ও অষ্টার প্রতি তির্যক ভঙ্গীব প্রাধান্য, -সে ভঙ্গীর অনুসরণ 
দেখা যায় পববর্তাঁ বহু কাবা-কবিতায়। নাটকে রবীন্দ্র মৈত্রের সমাজ-চেতনা 
পরবর্তী বহু পুচ্ছগ্রাহী নাট্যকারের স্থষ্টি করেছে। 

কাব্য-কবিতায় এবং কাব্যিক গগ্রীতিব অন্থসরণে এক শ্রেণীব লেখকের মধ্যে 
রবীন্দ্সাহিত্যের পুচ্ছগ্রাহিতা যখন চরমে উঠেছিল, তখন কাব্য এবং গগ্যরীতিতে 
পাশ্চাত্য আদর্শেৰব অনুসরণে একটি অভিনব ঞ্ুপদ্দী রীতিব প্রবর্তন করলেন 
সৃধীন্দ্রনাথ দত্ত । কাব্যে জীবনানন্দ দাশ, বিষু দে এবং অমিয চক্রবর্তীর স্ুব- 
স্বাতন্ত্রেব কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ম্মরণীয়। সাম্প্রতিক এক শ্রেণীর কবিতাষ 
এবং গগ্ রচনায় নিরস্কুণভাবে চলছে এদের রচনার পুচ্ছগ্রাহিতা। বুদ্ধদেব 
বন্থুর কবিতাব পুচ্ছগ্রাহিতাও এককালে প্রবল ছিল। আজকাল অবশ্য তার 
কাব্যের পুচ্ছান্ুসারী কৰি বেশী দেখ! যায না। 

আজ গল্প উপন্যাস ও রম্য বচনার জগতেই এই পুচ্ছা্সরণ-প্রবৃত্তি অতি- 
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কোন লেখক যদি বহু সাধনার ফলে উক্ত শ্রেণীব রচনায় 
অভিনব কিছু স্থাষ্টি করেন, অমনি দেখা যায় তাঁর রচনার পুচ্ছান্ুসবণ শুরু হয়ে 
গেছে। রমা-রচনার ক্ষেত্রে যাযাবর এবং মুজতবা আলি যে বিদগ্ধ-রীতির প্রবর্তন 
করেন তার পুচ্ছান্থমরণ কিছুকাল চললেও আজকাল তেমন আর দেখা যায় না। 
কয়েক বখসর আগে উনবিংশ শতাবীর সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় 
রোমান্টিক উপন্তাস লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন বিমল মিত্র। অমনি 
শুরু হল এঁতিহাসিক উপন্তাসের নামে তাঁর রচনার পুচ্ছগ্রাহিতা। আজকাল দেখা 


১8 সাহিতা ও দিয়লোক 


যাচ্ছে এ শ্রেণীর অর্ধ-ইতিহাস এবং কন্পনা-মিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী রচনায় গল্প- 
ওপগ্ঠাসিকের! অব্ান্ত উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছেন। 

শ্রেণী-সংঘাতের কাহিনী নিয়ে সুবোধ ঘোষ কিছুকাল পূর্বে ষে শক্তিমান গল্প 
রচনা করেছিলেন তারই পুচ্ছান্ুসরণ দেখা যায় সমসামদ্িক এবং পরবর্তী বন গল্প- 
উপন্যাসে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অসংবৃত আদিম জীবনের অবলম্বনে একদিন 
যে চমকপ্রদ অথচ ব্যঞ্জনাময় কাহিনী রচনা করে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেন,_-সে 
ধারাকে অবলম্বন করে সাম্প্রতিক কালের কোন কোন শক্তিমান লেখকও 
পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিচ্ছেন। ধীবর কাহার হাড়ি মুচি ডোম প্রভৃতি সমাজের 
নীচুতলার জীবদের নিয়ে রোমার্টিক কাহিনী রচনার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুরু 
হয়েছিল কিছুকাল আগে--তাঁরই পুচ্ছান্সরণে গণধর্মী কাহিনী রচনা করে জনপ্রিয় 
হবার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রতিক কালে কোন কোন লেখক। বর্তমান অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিল চিন্ত। নিয়ে রসগোতীর্ণ গল্প-উপন্তাস রচনা করে 
অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছেন খুব কম গল্প-উপন্যাস লেখক। এর 
কারণ কী? এর একমাত্র কারণ লেখকদের পুচ্ছগ্রাহী প্রবৃত্তি বললে ভূল বলা 
হবে কী? 

এ কথাটা চিন্তা কঞ্চন বর্তমান গল্ল-উপন্যাপ লেখক ও বিদগ্ধ পাঠক। 


যুগান্তরকারী উপন্যাস 

উপন্তাসের উংকর্ধ বিচারে আমাদের সমালোচকের! অনেক সময় শ্রিথিলভাবে 
একটি বিশেষণ গ্রয়োগ করে থাকেন। কোন একটা বিশেষ দিক থেকে উপন্যাসটি 
একটু ভাল লাগলেই তখনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন-_“বইখানি যুগাস্তরকারী 
উপন্যাস হয়েছে।» অথঢ উপন্যাস বিচারে 'ঘুগাস্তরকারী' কথাটি কতটা অর্থবহ 
সে কথা তার! চিন্তাও করেন না। বর্তমান আলোচনায় যুগাস্তবকারী উপন্যাসের 
গবরূপ-লক্ষণ কী, পৃথিবীর উপন্থাস-সাহিত্যে যুগা্তরকারী উপন্তাস কাকে বলা 
চলে-_-তার একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা কবব। এ আলোচনার স্বল্ 
পবিসরে এ পরিচয যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হবে-_তা৷ বলাই বাহুল্য । 


ভাবাদর্শ, জীবনজিজ্ঞ(সা, চবিত্র-বিষ্লেষণ বা! টেকশিকেব অভিনবত্থে যখন 
কোন উপস্নাস সমসাময়িক এবং পরবতী কথা-শিল্পী বা সমাজ-জীবনের ওপর 
অনতি্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে-_-তখন তাকে বলা চলে যুগান্তবকারী উপন্যাস। 

এ শ্রেণীর উপন্যাস সমকালীন বা উত্তরকালের ওপস্নাাসিকের মনে যে শুধু সৃষ্টি- 
প্রেরণার সঞ্চার করে ত৷ নয়, সকল যুগের সাহিত্য-পাঠকের সদাজা গ্রত চৈতন্কে 
চকিত কবে নতুন ভাবধারা ও রপার্গিকের স্পর্শে । মহৎ ভাবাদর্শের প্রেরণায় 
কখনও পাঠকের মন হয় উদ্দীপ্ত, আবার কখনও নতুন টেকনিকের ওজ্জল্যে শিল্পী 
খুঁজে পায় নবশ্থাট্টর ইঙ্গিত। এ ধবনের উপন্যাস সব সময় মহত স্থাটটর পর্যায়ে 
উন্নীত না হলেও যে অনন্য স্থষ্টি হযে ওঠে এবং সমসামরিক স্থাটমূলক সাহিত্োর 
গতি নির্ণয়ে সহায়তা করে তা নিঃদন্দেহ। 

উদাহরণ ম্বরূপ ইংরেজ ওপন্াপিক শ্য/মুয়েল রিচার্ডদনের একথানি উপন্তাসের 
কথা ধরা যাক। রিচার্ডসনের মননশক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। এছাড়া আধুনিক 
দৃষ্টিঙ্গীতে রিচার্ডদনকে মনে হবে একজন বিরক্তিকর তরল ভাবপ্রবণ 
লেখক। কিন্তু মননশক্তির সীমাবদ্ধত। সত্বেও তিনি সে যুগে এমন একখানি 
উপন্তাস রচনা করেছিলেন যার প্রভাব রুশোর মত মননশীগ ব্যক্তিকেও উদ ধ 


১৩৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


করেছিল এরপ একখানি বই লিখতে--যাঁ একযুগ পর্যস্ত পাঠকের মনকে, 
বেদনার কবে রেখেছিল। রিচার্ডসনেব এ উপন্তাসখানির নাম হল 'ক্লেবিসা” 
(07475৫)। প্রকাশকাল : ১৭৪৮ স্রষ্টা । আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ 
উপন্যাস থানিকে স্থষ্টি হিসেবে উচ্চ শ্রেণীব মনে না হলেও একথ! অস্বীকাব করবাব 
উপাক্জ নেই যে তাব ধুগ-বিচাবে উপন্যাসথানি অনন্স্থটি। এ অনন্ততাব মূল 
কারণ হল সাম্যবাদী ভাবের ক্রমবিকাশেব ধারা এ উপন্যাসখানির দান 
অমূল্য। এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে অষ্টাদশ শতাব্দীব একজন লেখক 
একটি ঝি-কে তাব বোমান্সের নাধিকা হিসেবে কৃষ্টি কবেছেন। প্রধানত: 
সে যুগেব মেষেদেব জন্যই তিনি উক্ত উপন্যাসথানি লিখেছিলেন, এবং 
সে হিসেবে উপন্যাসখানি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন কবেছিল--সন্দেহ নেই। 
টেকনিকেব ধিক দিষেও উপন্যাসথানণি অভিনবত্বেব দাবি করতে পাবে। 
কাবণ তিনিই অষ্টাদশ শতাবদীব প্রথম ওপন্তাসিক-_ধিনি পূর্ব শতাবীব শ্রেষ্ঠ 
কথাকাব ডিফেব আত্মকথা-বর্ণনামূলক ভঙ্গীকে বর্জন কবে নৈর্বযক্তিকভাবে 
কাহিশী-বর্ণনা বীতিব প্রবর্তন কবেন। এ বপাঙ্গিকেব সাহায্যে উপন্তাসোল্লিখিত 
চগ্রিত্রেব মনোবিষ্লেষণেও তিনি অধিকতর কৃতিত্বেৰ পরিচয় দেন। 

মসামগ্িককালে এ উপন্াসথানি ইংলগ্ডে ও কন্টিনেণ্টে কত গভীর প্রভাব 
বিষ্তাব কবেছিল তা আলোচনাব যোগ্য । উপন্থাসখানি শুধু যে সমকালীন 
ইংবেজেব অন্তবে বিবাট আলোডনেব সৃষ্টি কবেছিল তা নয়,-সমসাময়িক কালে 
জার্মানীব ও ফ্রান্সের পাঠকও এ বইখানি পড়ে যথেষ্ট চোখেব জল ফেলেছিল । 
ফবাসীতে বইখানিব অনুবাদ হয়েছিল, আব সমস্ত কণ্টিনেন্টে এ ধরনেব উপন্যাস 
লেখাব একটা বেওয়াজ াড়িষে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাবীব শ্রেষ্ঠ ফরাসী 
দাশনিক দিদেবো (91090 রিচার্ডসনের প্রতিভাকে মোসেস (74০5৩3), 
হোমার, ইউরিপিডিস ও সফোর্রিসেব সঙ্গে তুলনা করতেও কুস্ঠিত হন নি। 
ফরাসী কবি আল্ফ্রেড দ্য মুসে (41250 ৭০ 1/05560) প্রবল ভাবাবেগে 
উপন্তাসখানিকে জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্তাস বলে বর্ণনা করে গেছেন । ফবাশী দেশের 
পাঠিকাদেব ওপর এ উপন্তাসখানি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার কবেছিল সে 
সগ্দ্ধে একটি মজাব গল্প আছে। 15050)5 ০৩ 96991 নামে একজন গভীর 
আবেগপ্রবণ মহিলা রিচার্ডসনের মৃতার পর প্যাবী থেকে লগ্নে আসেন শুধু 
নারী-দর্দী বিচার্ডসনের সমাধির ওপর বসে একটু কাদবার জন্তে। লগ্নে এসে 
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ওঠেন তিনি গোল্ডেন ক্রস হোটেলে । পরদিন সকালে ক্লিট স্ট্রীটের সেপ্ট ব্রাইড 
সমাধিক্ষেত্রেএলে রিচার্ডলনের সমাধির কাছে বগে তিনি অঝোরে কাদতে থাকেন। 
পরে অবস্থ তিনি জানতে পারেন যে,-_যে সমাধির ওপর তিনি এত অশ্রুবর্ষণ 
করেছেন, সে সমাধি প্রখ্যাত ওপন্ভাসিক রিচার্ডসনের অমাধি নয়,” _সম্পূর্ণ 
অ-সাহিত্যিক বিচার্ডসন নামক একজন কসাইয়ের সমাধি মাত্র! 

রিচার্ডদনের তরল ভাবালুতার থেকে মুক্ত করে বাস্তব-জীবনের ছায়াপাতে 
জীবন্ত উপন্যাস হৃষ্টি করলেন হেনরি ফিল্ডিং খ্রীষ্ী় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে । সে হিসেবে তার টমজোন্স (227 7০16, ১৭৪৯) একখানি 
যুগান্তরকারী উপন্যাস। উপন্য/সের নায়ক টম জোন্সের জীবনে দৌধ-গ্রুটির 
সীমাসংখ্যা নেই--সে লম্পট, মদ্যপ, ক্রীড়াসক্ত । কিন্তু এ সমস্ত দোষ-হূর্বলতা 
সত্বেও জোন্স সাহসী বদান্য ও ভদ্র-_ভালমন্দের সমবায়ে টম জোন্স মানুষ । 
এই “মানুষের চরিত্র স্থষ্টি করে ফিল্ডিং ইংরেজী সাহিত্যে এক নতুন আরর্শ 
স্থাপন করলেন। বাস্তবজীবনের চিত্রকর হিসেবে হাজলিট্‌ ফিল্ডিংকে তুলন। 
করেছেন হগার্থের (০6%:0) সঙ্গে; আর মানব-প্রক্ৃতিব-সন্ধানী দ্রষ্টী হিলেবে 
তাব স্থান নির্দেশ করেছেন শেক্সপীয়রের কিছু নিয়ে ।* 

ইংরেজী উপন্যামের আবার মোড় ঘুবল ওয়াল্টার স্বটের প্রতিভা-ম্প্শে। 
১৮১৪ গ্রীষ্টাঝে তাব রচিত ৬০৬০৭% [০5০5 গএাকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখ। গেল 
জনপ্রিয় রচনা হিসেবে সে উপন্থা সমসাময়িক আর সমন্ত সাহিত্য-শিল্পকে হার 
মানিয়েছে । রিচার্ডডন আর ফিল্ডিংয়ের রচনার অনুকরণ প্রিয়তা অন্ততঃ 
সাময়িকভাবে অন্তহিত হথেছে, মিসেস ব্লযাডক্লিফের রোমাঞ্চগুলো তাদের 
অভিনবত্ব হারিয়েছে, মারিয়।৷ এজওয়ার্থ (১8119 7:08০%/০) আর লোকে 
পড়ে না। স্কটের $/8%]5 প্রকাশের পূর্বে যেখানে উপন্যাস-পাঠক ছিল শত 
শত), ৬/৪৬৪115 প্রকাশের পর সেখানে তাদের সংখা বেড়ে গেল হাজারে 
হাজারে। ক্বটের 1955 উপন্য।সকে নিঃসনোহে যুগান্তরকারী উপন্তাস বলে 
অভিহিত করা চলে । 

কী সে স্কটের জাহুমন্ত্র যার সাহায্যে তিনি ইংলগ্ডের অগণ্য পাঠককে মাতিয়ে 
তুললেন? সেজাছু হুল জীবনের তুচ্ছ পারিপাস্থিকতার উধের্ব যে পরম আশ্বাস 


স» 5/১৪ & 10381006101 16581 1106 1)6 989 60091 0 [7088100, ৪9 ৪. 10516 08961 
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রোমাকিক্ হ্র্গলোক বিরাজ করে-_হুদুরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যে সে হ্বপ্নরাজোর 
স্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি অগণিত পাঠকের সামনে । ইংরেজী উপন্যাস 
রচনার ক্ষেত্রে স্কট বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ গতানুগতিক যুক্তিপূর্ণ রচনার বিরুদ্ধে। 
তার উপন্যাস ফিল্ডিংয়ের বাস্তবতা আর রিচার্ডসনের তরল ভাবালুতার বিরুদ্ধে 
যেন মূর্ত প্রতিবাদ । তার কল্পনা পাঠকের মনকে সবেগে টেনে নিয়ে গেল ষেন 
সামনের আলোকিত রাজপথ থেকে সুদূর পাহাড়ের উচ্চ চুড়ায়। উপন্তাস-শিল্পে 
এই নতুন প্রাণপ্রবাহ স্থাষ্টর জন্য স্কট ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের 
অন্যতম নায়করূপে পরিচিত। 

স্কটের এতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা যথাযথভাবে অনন্ত হয় 
নি--এ কথা খুবই সত্য । কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাকে ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় 
স্থাপন করে তিনি সমসাময়িক পাঠককে বিম্মিত করে দিয়েছিলেন। তার 
উপন্যাসের ঘটনাবলী অন্ন্ধাবন করলে দেখ। যাবে,সুদীর্ঘ আট শতাবী পর্যন্ত 
প্রসারিত সে সমস্ত ঘটনা । উন্মুক্ত জীবনপরিবেশকে ভালবাসতেন স্কট । জক্রিয় 
মানুষের বীরকীতিগুলো আকর্ষণ করেছিল তার অন্তরের অন্তহীন শ্রদ্ধা। অথচ 
সবল মানুষের সহজ জীবনযাত্রাও অর্জন করেছিল তার অকুষ্ঠ গ্রীতি। সেজন্য 
সাহিত্যক্ষেত্রে স্বটের স্থান অপ্রতিহত--আজও কাহিনী-কার হিসাবে দ্কটের 
নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। সমসাময়িক ইংরেজ ও ফবাসী বোমান্টিক ওপন্তাসিক- 
দের ওপর স্কটের প্রভাব প্রত্যক্ষ । অন্ততঃ ত্রিশ বছর যাবৎ প্রখ্যাত ফবাসী 
কবি-ওপন্যাসিক ভিক্টোর হুগো! ছিলেন স্বটের ভাবাশন্ত। স্বটের উপন্যাসের 
রচনারীতি অনুসরণ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন 18705 £১1035/01 
1,70007, 71755160, ৬1000 ]ব0£০ এবং 10972951 জনৈক সমালোচকের 
মতে উত্তর-কালের মানুষ দাস্তে, শেক্সগীযর ও ডিকেন্সের কাছে যতটা খণী-_ন্কটের 
কাছে তার চাইতে কম খণী নয়।* 

ভিক্টোরীয় যুগে ডিকেন্সের যুগান্তরকারী উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরেজী উপন্যাসের গতিপথ আবার পরিবতিত হল। স্বট-প্রদশিত রোমান্টিক 
স্র্ঁলোক থেকে পাঠকের দর্টিকে তিনি সবলে আকর্ষণ করলেন নির্যাতিত 
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মানবতার দিকে। বিপুলকায় লগ্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে বঞ্চিতের দল 
ঘুরে বেড়ায়, ফ্যাক্টরীর যে সমস্ত শ্রমিক গ্লানিকর জীবন যাপন করে, আর নগরীর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-ঘুপচিতে যে অসংখ্য মান্য অখ্যাত জীবন যাপন করে--তাদের 
বেদনার বাণীকে মুখর করে তুললেন ডিকেন্স তাঁর দীপ্ত বণনা ও ট্র্যাজিক 
হিউমার দিয়ে। তাঁর উপন্াসেই ভিক্টোরীয় যুগের সমাজ-চেতনা প্রথম সার্থক 
রূপ পেল। সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্টে ডিকেন্স তার উপন্যাসের 
মাধ্যমে নীতি প্রচার করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রচারধর্মকে শিল্পকর্ষে 
রূপান্তরিত করতে যে অনহ্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন,-_সে প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন ডিকেন্স। যে মহৎ -উপন্যাস-শিল্পে ভিক্টোরীয় যুগ সমৃদ্ব-_-তার পথিরুৎ 
ডিকেন্স। ডিকেন্সের উপস্ভাস স্থানে স্থানে আবেগ ও উচ্ছাদের আতিশয্যে 
দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু যে জীবন-চেতনায় তার উপন্যাসগুলো সম্পন্দমান তাতে 
সাহিত্যের এতিহাসিক কম্পটন-রিকেটের ভাষায় এ কথা৷ বলা চলে,--কালের 
পরিবর্তনে সেগুলো কখনও পুরনো হবে না, বা সামাজিক রীতির পরিবর্তনে 
সেগুলো কখনও তার বৈচিত্র্য হারাবে না।* তুচ্ছ পারিপার্থিকের মধ্যে 
সাধারণ লোকের জীবন-কাহিনী বলার ক্ষেত্রে ডিকেন্স এখনও উল্লেখযোগ্য শিল্পী । 
তাঁর প্রাদগিত রীতি অনুসরণ করে তীর যুগে ও পরবর্তীকালে আরও কত সার্থক 
শিল্পী ইংরেজী উপন্াসকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্ত ডিকেন্সের প্রতিভা এধনও 
অস্রান। 7021 22৮5 থেকে তার শেষ অসমাপ্ত রচনা £%91% 101604 
পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাই সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবি রাখলেও ডিকেন্সের 27৮৫ 
07%/%6 নিঃসন্দেহে একখানি যুগান্তরকারী উপন্য।স। এ উপন্ঠাসথালি 
ডিকেন্সের প্রথম সংঘ।তপূর্ণ জীবনের ছায়/পাতে জীবস্ত। এ ছাড়া এ উপন্যাসের 
বহু অংশ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমুদ্ধ। তাই এ জীবন-ধ্মীঁ উপন্লাস 
ডিকেন্মকে ইংরেজী সাহিত্যে অমরতা৷ দন করেছে। 

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায়ে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে বিখ্যাত হন 
শার্লেট ব্রস্তে ও টমাস হাডি। ত্রস্তের 'জেন আয়ার, (74 476 ১৮৪৭) 
নিঃসন্দেহে একখানি যুগাস্তরকারী উপন্তাপ। তিনটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য 
্রস্তে ইংরেজী উপন্তাস-জগ্রতে এ অসাধ্যমাধন করতে সক্ষম হন। প্রথমতঃ 
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১১ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


ব্তার রছনার অন্তর ভঙ্গী। উত্তর-এলিজাবেখীয় যুগের উল্লেখযোগ্য ওঁপন্ঠাসিক--- 
যেমন ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন। ম্মলেট, বা গোল্ডশ্মিথ--এর! সকলেই 
ষেন পাঠক-সমাজ থেকে একটু দুরত্ব রক্ষা করে তাদের কাহিমী শোনাচ্ছেন । 
এমন কি স্কটের ভেতরও অন্তরঙগতার স্থুর নেই। জেন অস্টেনও কাহিনীর থেকে 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। ডিকেন্স অবশ্ঠ তার রচনার ভেতর সহজ 
আনন্দময় ও বন্ধুত্বের স্থুরটি বজায় রেখেছেন। কিন্তু 'জেন আয়ার, উপন্যাসে ব্রস্তে 
যে সুরটি যোজনা করলেন সে স্থুর ইংরেজী উপন্যাসে অভিনব--সে স্থর নিবিড় 
অস্তরঙগতায় ভরা--নিজেকে যেন সমস্ত উপন্যাসের ভেতর বিস্তার করে দিয়েছেন 
্রস্তে। সমস্ত উপস্ভাসটি লেখিকার ব্যক্তিত্ব-সৌরভে আকর্ষণীয় । 

ব্রস্তের উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার অগ্নিগর্ত আবেগ-প্রকাশের (০০ 
9£79883107) তীব্রতা । নারীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে দেখার দুঃসাহস ব্রস্তের 
আগে আর কেউ করেন নি। নিঃসঙ্গ অব্দগিত নারীত্বকে এতটা গভীর তীব্রতা 
দিয়ে শুধু তার যুগে কেন, আধুনিক স্বাধীন ভাব প্রকাশের যুগেও খুব কম লেখকই 
ফোটাতে পেবেছেন। নারীও যে মান্ষ,-তারও যে ভাবনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা 
আছে--এ সত্যেব গভীর উপলঙ্ধি ব্রস্তের উপন্যাস । 

একট! প্রবল বিদ্রোহের চেতনা ব্রস্তের উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য । তার 
অন্তরের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন ধারায়। প্রথমতঃ, উপন্যাসের 
নায়িকা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। দ্বিতীয়তঃ, 
জীবনধারায় নারীর স্থান সন্বদ্ধে গ্রচলিত ধারণাকে তিনি উল্টে দেন। তৃতীয়ত 
জীবন-পরিবেশে তিনি যে অস্বাভাবিকতা কুটিলতা ও নির্মমতা দেখে ছিলেন, 
তাকে ফুটিয়ে তোলেন জীবন্ত রেখায়। নারী শুধু মাত্র মোমের পুতুল--পুরুষেব 
বন্ুকাল-প্রচলিত এ ধরনের ধারণার যূলে কঠোর আঘাত করেন ব্রস্তে গ্রথর 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র স্থষ্টি করে। 

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ যুগাস্তরকারী উপন্যাস-লেখক টমাস হাড্ডি (১৮৪*- 
১৯২৮ )। প্রকৃতির দুর্লজ্ঘ্য শক্তির কাছে মানবজীবনের ব্যর্থতা, প্ররুতির 
বিরাটত্বের কাছে মানুষের ক্ষুত্রতা, দেবের অনতিক্রমণীয় শক্তিকে এড়িয়ে ফাঁৰার 
জন্য মানুষের অনার্থক প্রয়াস-_হাডির উপন্তাসকে মহাকাব্ের গৌরব দান 
করেছে। গভীর জীবন-চেতনার সাহাযো হানি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজের 
'উচ্চন্তরের মানুষ সংস্কারের দ্বার! অন্ধ। তাই মানবচরিত্রের গভীরতম রহস্ত 


যুগাস্তরকারী উপন্যাস ১৯১ 


অন্ধান করতে হুলে যেতে হবে আদিম প্রকৃতির ধুকে প্রতিপালিত সাধাবণ 
মান্থুষের মধ্যে। সেজন্য আমর দেখতে পাই, মানবপ্রকৃতির এ আরম রূপের 
বহন্য উপলব্ধির জন্ঠে জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন হাড্ডি লগ্ুনের সভ্য 
নাগরিক-জীবন থেকে দূরে ওয়েসেক্সের জলাভূমিতে ও গোচারণভূমিতে,--আর 
উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি আদিম প্রকৃতির লীলা 
নিকেতন প্রাচীন ওয়েসেক্সের এগডন হিদ। একটি দেশেব একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে 
কোন মহৎ উপন্তাসের পটভূমিক! হিসেবে গ্রহণ করেন নি আর ফোন 
ওপন্তাসিক--যেমন কবেছেন হাি তার যুগাস্তরকারী উপন্যাস 276 7%1% 0 
26 71204-এ (১৮৭৮ )। এ উপন্তাসখানি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মনে হবে, 
যেখানে ওঁপস্ঠাসিকেব উদ্দেশ্ট মানবচরিত্রের অতলাস্ত রহস্ত উদঘাটন--সেখানে 
উপন্যাসের পটভূমিকা এত সীমাবদ্ধ কেন? কিন্তু কথাটা ভোলা উচিত নয় যে, 
বিস্তৃত ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্যে পটভূমিকার বিস্তার 
ততখানি অপরিহার্য নয়, যতখানি প্রয়োজন মানব-চরিত্র সম্পর্কে লেখকের সুক্ষ 
অস্তৃ'্টি। অনুভূতির যর্দি গভীরতা থাকে তা হলে সীমাবদ্ধ পরিধির মধোও 
মানব-জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য অস্সন্ধান কর! সম্ভব । হান্ডি ছিলেন মানব-চরিত্রের 
সেই গভীর অন্ুভূতিশীল পাঠক । তাই তিনি সমস্ত জগৎকে, মানবজীবনের সমস্ত 
গৌরব ও ব্যর্থতাকে প্রতিবিপ্ধিত দেখতে পেয়েছিলেন এগ'ডন হিদের (7:৭০ 
চ75৪0) ক্ষুদ্র পরিধিতে । 

দার্শনিকেব দৃষ্টি নিয়ে হাতি দেখেছেন ক্ষুত্রের মধ্যে বৃহৎকে। পটভূমিকা সির 
দিক দিয়ে হাটি ইংরেজ ওপন্যাসিকদের মধ্যে অদ্বিতীয। 776 £2%%% 2 
£%6 /212৫-এর পটভূমিকা 1680০72 17520) শুধু মাত একটি ভৌগোলিক 
স্থান মাত্র নয়-_-একটা অশরীরী আত্মার মত এ স্থানটি সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে 
প্রভাব বিস্তার করেছে, আর চরিত্রগুলির অন্তর্লোক উদঘাটনে জক্রিয় সহায়তা 
করেছে। হাড্ির প্রতিভার স্পর্শে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্তও অর্জন করেছে একটা 
স্বতন্ত্র ও অধ্যাত্ম সত্তা--ইংরেজী সাহিত্যে যার তুলনা আর মেলে না। জগৎ 
ও জীবন সম্বন্ধে এই ছিল হাডির দৃষ্টি-_-এ দৃষ্টি দিয়েই তিনি দেখেছিলেন 
ওয়েসেক্সের কৃষক-জীবনকে, আর এ অন্তুর্টি দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিপেন 
মানব-চরিত্রের গভীরে । ইংরেজী উপন্তাসের ক্ষেত্রে হার প্রতিভা অনন্য-_- এতে 
সন্দেহ নেই। 


১১২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


২৯১৪ থেকে ১৯৩০ স্রীষ্টাবব অবধি ( ছুটে মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ) ইংলগ্ডে ষে 
যুগ চলছিল তাকে বলা চলে একটা বিপর্ধয়ের যুগ। এ বিপর্যয় প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠেছিল অর্থনৈতিক নৈতিক ও মননশীলতার ক্ষেত্রে। এ বিপর্ধয়ের ফলে 
সাহিত্য রচনার উপাদানেও এল জটিলতা । গুপন্তাসিককে উপন্তাস 
রচণায় এমন একটা টেকনিক উন্ভাবন করতে হল-_যার মধ্যে জীবন সম্পর্কে সমস্ত 
ধারণ ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া চলে। এ পর্ধস্ত নাটকে, রচনা-প্রবন্ধে, 
বা দীর্ঘ কবিতা জীবন সম্বপ্ধে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া হত-_- 
তাও অস্তরূক্ত হতে লাগল অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে । উপন্যাসের 
আঙ্গিক হয়ে উঠল অনেকটা হোল্ড-অলের (1,010-811) মত-_যার মধ্যে সব রকমের 
চিন্তা-ভাবনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া চলে । 

এ নতুন টেকনিকে উপন্যাস রচনা করে ইংরেজী উপন্াস-জগতে যুগাস্তরের 
স্য্টি করেছিলেন জেমস জযেস ( ১৮৮২-১৯৪১)। তাঁব এই যুগান্তরকাবী 
উপন্যাসের নাম হল 0155%1 ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এ উপন্তাস রচনা শুরু করতে 
গিয়ে জয়েসেব মনে এ ইচ্ছাটা প্রচ্ছন্ন ছিল £ “০1105 700%1073691001176, 
[51700101106 00 00 6৮০107106 ঠা 2 2105৩1৮ 1 বাস্তবিকই বইখান। 
ছাপা হবাৰ আগে যখন পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছিল তখন আমেরিকাব 
কোর্টের নির্দেশে সে গ্তকাশ বন্ধ কবে দেওয়। হয়। আট বছর পরে বইখানি 
গ্রকাণিত হয় প্যারিসে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর দীর্ঘ বিশ বছরেব আগে ইংলগ্ডেব 
কর্তৃপক্ষীযেবা বইথানিকে ইংলগ্ডে প্রকাশ করতে বা বিক্রি করতে অনুমতি 
দেয় নি। 

ডাবলিনের কয়েকটি লোকের জীবনের একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
(১৬ই জুন, ১৯০৪ ) এ উপন্তাসখানি লিখিত। তাদের চিন্তাধারা ও জীবনের 
কর্মধারাকে উপস্থাপিত কবা হযেছে এ উপন্যাসে অত্যন্ত বিচিত্র ভাবে এবং 
বিস্তৃত কৌশলের সাহায্যে । এ কলাকৌশলের অধিকাংশই ইংরেজী উপন্যাস- 
জগতে অভিনব। এ অভিনবত্ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর চাইতে 
গ্রকাশভঙ্গীর ওপর গুরুত্ব অর্গণ। শব্দ ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন জয়েন এই উপন্তাসে শব্গুলোকে ভেঙে। সেগুলোকে জোড়াতালি 
দিয়ে শবার্থে নতুন ব্যঞ্জনার স্ষটি করেছেন তিনি। নতুন রূপাঙ্গিকে 
উপগ্তাস রচনায় এরূপ শবস্থা্টরি উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন জয়েস এ 


যুগাত্তরকারী উপন্যাস ১১৩ 


উপন্যাসে । নিজ্ঞান ( 81200728019৬5 ) মনের স্বরূপ উদঘাটনে নতুন দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর এই অন্ত্ুত শিল্পকর্মে। কোধাও কোথাও আবার 
তিনি অবতরণ করেছেন মানুষের অন্তজ্ঞনীয় মনের অন্ধ গুহায়। সম্পূর্ণ নতুন 
টেকনিকে রচিত জয়েসের উক্ত উপন্থাসখানি তার যুগের ওঁপন্তাসিকদের রচনার 
ওপর বিস্তার করেছে একটি অনভিক্রম্ণীয় প্রভাব। এ উপগ্ভাসের সর্ববাপী 
প্রভাবের কথা চিন্তা করে একজন সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন-_-“-- তত ০ 
178৮0 156৮5] 620. 1৮709617905 06৮62 10620. 01 1৮712556960 960 
11700101)060 105 1010 0106 12 01 210000)619 

শুধু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সাহিত্যেও এবপ 
যুগান্তরকারী উপন্যাসের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। করামী সাহিত্যের অন্যতম 
ওপন্যাসিক 38505 চ1900৩ তার আপাত-ছুর্নীতিমূলক উপন্যাস 1424276 
1072) লেখার জন্যে আইনের দায়ে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উপন্যাসে 
বুর্জোয়৷ মমাজের মনোবৃত্তিব তীব্র তীক্ষ সমালোচনায় তিনি যে বাস্তব-সচেতন 
ৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ।দয়েছেন, তা৷ পরবর্তাকালে ফরাসী ওঁপন্তাসিকদের ওপর দুর্জ্বয 
প্রভাব বিস্তাব করেছিল । গী ছ্য মোপার্সা, গঁকুর ভ্রাতৃঘয়, জোলা, দোদে প্রভৃতি 
ফরাসী বান্তবধাদী গপন্যাসিক তো তীর সাহিত্য শিষ্য-শ্রেণীতূক্তই হয়েছিলেন । এ 
ছা। "মাধুনিক ফরাসাঁ বাস্তববাদী ওপন্যাপিকদের মধ্যে খুব কম লেখকই আছেন__ 
ধিশি ফ্লবেয়ারকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকাব করেন না। 

নিছক বান্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে 
যুগান্তবকারী উপন্থাস রচন। করে এ-যুগে পৃথিবীতে খ্যাতিমান হয়েছেন রাশিয়ার অমর 
কথা শল্লী 094:25 14601101505 ( ১৮২৮-১৯১০ )। রাশিয়ার ইতিহাসের 
বিস্তৃত পটভূমিকায় রচিত তার স্থবিখাত উপন্যাস 70 ০৫ 74৫০6 শুধু 
রাশিষ।ব সাহিত্যে নয়-_পৃথিবার উপন্য/স-সাহিত্যের জগতে একটি উজ্জ্বল 
আলোকন্তস্ত। মহাকাব্যের বিঝাট বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্াসে। 
নেশে।শিয়নের রাশিয়া আক্রমণের সংক্ষক্ধা পটভূমিকায় মানবজীবনের 
আদর্শ অস্ুসন্ধান করেছেন টলস্টম্ন এ মহা-উপন্তাসে । মানবজীবনের এ আদর্শ 
অন্ঠসন্ধানের প্রচেষ্টা শুধু যে তার সমকালীন রাশিয়ার লেখকদের অন্তরে বিরাট 
অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তা নয,-সমস্ত পৃথিবীর মননশীল লেখক ও 
শান্তিরাদীদের মনেও জাগিয়ে তুলেছে মানবজীবনের আদর্শ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন। 


১১৪ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


রম রলার ( 8.010097 [২০11800 ) মত ফরাসী মানবতাবাদী জীবন-শিল্পী 
প্রভাবান্িত হয়েছিলেন টলস্টয়ের জীবনাদর্শের দ্বার! । রলার বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 
জ' ক্রিত্তফের (7 07510%৫) ওপর টলস্টয়ের জীবনাদর্শের প্রতাব 
অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বর্তমান কালে ত্বদ্ব-মুখর ও প্রতিক্রিয়াশীল মানব-প্রবৃত্তির 
পটস্ভূমিকায় মানবজীবনের শ্রেয় ও কল্যাণবোধের যে আদর্শ অন্ুসন্ধান-চেষ্টা চলছে 
সমস্ত জগতব্যাপী,--তার পথিকৃৎ জীবন-শিল্পী লস্ট । মহাযুদ্ধোত্বর পৃথিবীতে এ 
বইখানির মত এত লোকপ্রিয়তা বোধ হয় আর কোন উপন্যাস লাভ করে নি। 
অনেক স্ম্মদর্শী সমালোচকও এ উপন্যাসখানিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
বলে অভিহিত করতে ছ্বিধা করেন নি। বর্তমান পৃথিবীর উপন্াস-শিল্প-জগতে 
একটা নতুন যুগের বাণী বহন কবে এনেছে টলস্টয়ের এ যুগান্তরকারী 
উপস্তাসখানি। 

শুধু আদর্শবাদ নয়, শুধু বাস্তববাদও নয়, _উপন্তাস-শিল্পের সঙ্গে মননধর্ম যুক্ত 
করে আধুনিক জীবন-বাদী উপন্যাস রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করেছেন প্রখ্যাত জার্মান 
ওপন্ভাসিক টমাস মান তীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 74210 749%%1271- 
এ। এ হিসেবে এই উপন্থাসখানিকে বলা চলে যুগাস্তরকারী উপন্যাস । আধুনিক 
জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার ফলে বিশ্ববিধানে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, 
মানবসমাজের সে বেদনাবহ পরিণাম মান'কে অন্তপ্রাণিত করেছিল এ যুগান্তরকারী 
উপন্যাস রচনায় । দীর্ঘ দশ বছর লেগেছিল উপন্যাসখানি সমাপ্ত করতে (প্রকাশকাল 
১৪২৪ ) এই চিন্তাশীল মনীবীর। নিত্য নতুন ভাবধারা ও নবজাগ্রত শক্তির 
প্রভাবে আমাদের আধুনিক সমাজ-জাবনের ভিত্তি কিরূপে নড়ে উঠছে, আর এই 
ধ্ংসোন্মুখ পৃথিবীতে আমরা কি ভাবে একটা অদ্ভুত জীবনচেতনা নিয়ে বেচে আছি, 
তীক্ষ মননশীলতার সঙ্গে তার শিল্পরূপ দিয়েছেন মান তার 7412 2497/2%-এ | 
স্বীয় যুগের জীবন ও চিন্তাধারার সম্পূর্ণ রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন মান তার এ 
মননশীল উপন্তাসথানিতে ৷ রসন্ষ্টির সঙ্গে মননশীলতা সংযোগ করে উপন্যাস 
রচনায় একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন টমাস মান-_সেজন্তে বিশ্বসাহিত্যে এই 
উপন্যাসখানি যুগাস্তরকারী উপন্যাস বলে পরিগণিত হবে সন্দেহ নেই। 


আধার বাংলা সাহিত্যেও যুগাস্তরকারী উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। 


যুগাস্তরকারী উপন্তাস ১১৪ 


উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, বন্ধিমের প্রথম উপদ্যান “ছুগেশনন্দিনী । এ উপন্াস- 
খানিতে বন্িমের পরিণত প্রতিভার ছাপ নেই--এ কথা অবস্থ-্বীকার্য, কিন্তু এ 
অপরিণত শিল্প-সথষ্টি সে যুগে বাংলা সাহিত্যের বর্ণহীন আকাশে রোমান্টিক কক্পনার 
রঙ ছড়িয়ে লেখক ও পাঠকের সামনে যে একটি নৃতন ও অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য- 
জগতের সন্ধান দিয়েছিল সে কথা অন্বীকার করবার উপায় আছে কি? আজ 
উপন্যাস শিল্প রচনার একটা উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে সে উর যুগে রোমান্টিক 
কল্পনায় ভরপুর হুর্গেশনন্বিনী-আবির্ভাবের গৃঢ় অর্থবাপ্রনাকে হয়ত আমরা সম্যক 
হায়ঙ্গম করতে পারব না। কিন্তু নবস্থষ্ির ক্ষেত্রে ছূর্গেশনন্দিনীর প্রবল রোমান্টিক 
ভাবাবেগ সে যুগের শিল্পীমনের সামনে যে একটা অনদৃষ্ট ও অনন্ুভূত কল্পলোকের 
সন্ধান দিয়েছিল ত৷ অস্বীকার করবার উপায় নেই। উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধের 
প্রাণহীন বাংল! কথা-সাহিত্যকে সর্বপ্রথম নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেছে মানুষের 
হদয়রহস্তেঘেরা কাহিনী ছুরগেশনন্দিনী, আর সমসামগ্নিক কথাকারদের সামনে 
আধুনিক যুরোগীয় টেকনিকে উপন্যাস রচনার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছিল বস্কিমের এ 
প্রথম উপন্যাসখানি-_এ হিসেবে ছূর্গেশনন্দিনী অবশ্যই একখানি যুগান্তরকারী 
উপন্যাস । বাংলা উপন্যাসের উঠিহাসে এ উপন্যাসখানির গুরুত্ব বিশ্লেষণে 
অধ্যাপক শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গতভীবেই মন্তব্য করেছেন : “দুর্গেশনন্দিনী 
আমানের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নৃতন অধ্যায় খুলিয়। দিয়াছে । যে পথ দিয়া 
উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্ব চালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকুতপক্ষে রোমান্দের 
রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্িমচন্ত্রই এই রাজপথের রেখাপাত 
করিয়াছিলেন 1” 

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ সামাজিক ( কৃষ্ণকান্তের উইল ), অর্ধএঁতিহাসিক ও সমাজ- 
চিন্তাশ্রিত রোমান্টিক ( চন্দ্রশেখর ) এবং এঁতিহাসিক (রাজসিংহ ) উপন্যাসকেও 
মোটামুটিভাবে যুগরান্তরকারী উপন্যামের লক্ষণাক্রাস্ত বল! চলে। কারণ এ 
উপন্তাসগুলিও তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় 
প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তার গভীর দেশাত্মবোধক উপন্তাস 
«আনন্দমঠকে নিঃসন্দেহে একখানি 'যুগান্তরকারী' উপন্তাম বলতে কোন বাধ! 
নেই। শিল্প রচনার অপূর্ণতা সত্বেও এ উপস্তাসখানি শুধু তার সমসামগ্রিক বা 
পরবর্তী যুগের উপন্তাস-শিল্লীর ওপরে যে একটা অমোঘ প্রভাব বিস্তার করেছে 
তা নয়, এ উপস্তাসখানির সুমহান ভাবপ্রেরণা অনির্বাণ দেশপ্রেমের উজ্জল দীপ 


১১৬ সাহিত্য. ও শিল্পলোক 


জালিয়ে একটি আত্মবিস্থত পরাধীন জাতিকে যুগে যুগে বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে উন্মসত 
করেছে। একটি সমগ্র দেশ ও জাতির উপর একখানি উপন্তাসের এত সর্বব্যাপী 
প্রভাব জগতের উপন্যাস-সাহিতের ইতিহাসে ছুর্লত। এ উপন্যাসখানির 
মহাকাব্যোচিত গাভীর এবং জাতীয় জীবনের উপর অসামান্ত প্রভাবের কথা চিন্তা 
করে সুসাহিত্যিক শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, “পৃথিবীর ষে 
কয়েকখানি যুগাস্তরকারী গ্রন্থ আছে, /আনন্দমমঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান 
অধিকার করে ।” 

রোমান্-প্লাবিত বাংল1 উপন্যাসের যুগে সাধারণ নিম্নবিত্ত পল্লীবাসী বাঙালীর 
কঠিন জীবন-সমস্তাকে কেন্দ্র করে একান্তভাবে বাস্তবধমর্ণ উপন্াস রচনায় বিশিষ্টতা। 
অর্জন করেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার ন্বর্ণলতা? উপন্যাস রচনা করে (১৮৭৪ 
খ্রীষ্টাব্দ )। এ উপন্াসধানিতে “যুগান্তরকারী উপন্যাসের, জস্তাবনা ছিল প্রচুর» 
কিন্তু বস্ধিমের উচ্চশ্রেণীর শিল্পকৌশল কিংবা! জীবন-রহস্তের গভীরে প্রবেশ করবার 
অসামান্য শক্তি তারকনাথের আযত্তে না থাকায় এ উপন্তাসথানি সমসাময়িক বা! 
পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি, প্রকাশের পূর্ব পযন্ত সে যুগের প্রায় সমস্ত 
ওপন্যাসিক অন্ুবর্তন করেছেন বঙ্কিম-প্রদণিত পথে । এমনকি উপন্যাস রচনার 
প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের হৃট্টিচেতনাও ছিল বঙ্ষিমের রোমান্টিক দৃষ্টি ছারা 
আচ্ছর । 

বস্ধিমের পরে দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাংলা উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন 
রবীন্দ্রনাথ একাধিক যুগাস্তরকারী উপন্যাস রচনা করে। তার তৃতীয় উপন্যাস 
“চোখের বালি'র আবির্ভাব যেমন প্লিংশ শতাব্দীতে (১৯০৩ খ্রীঃ অঃ), তেমনই এ 
উপন্যাসখানির প্রাণকেন্দ্রে লেগেছে এ যুগের হাওয়া । নগরকেন্দ্রিক উচ্চমধ্যবিত্ব 
শিক্ষিত বাঙালী সমাজ রষেছে এ উপন্য।সের পটভূমিকায়, আর প্রচলিত সুনীতি- 
দুর্নীতির সাধারণ মাপকাঠি পরিত্যাগ করে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অকম্পিত বাস্তবচেতনা 
নরনারীর--বিশেম করে বিধবা হিন্দু-নারীর-_সুক্ম মনস্তত্ব বিশ্লেষণে যে আণুবীক্ষণিক 
দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে--তা৷ নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পরিচয়বাহী। ভাবাদর্শের 
দিক দিয়ে না হোক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণশ্ধয়্িতার পথ ধরে বাস্তববাদী 
উপন্যাস রচনায় সার্থকতার পথ খুঁজেছেন এ যুগের বন ওঁপস্যাপিক ( এমনকি 
অপরাজেয় কথাশিল্লী শরৎচন্দ্রও এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম নন )। অধ্যাপক শ্রীকুমার 


যুগাস্তরকারী উপন্যাস ১১৭ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্তাসখনিকে যখন উপন্যাস সাহিত্যে নবধুগের প্রবর্তক বলে 
আখ্যায়িত করেন--তখন এ মন্তব্য অতুরক্তি বলে মনে হয় না। 

উপন্তাসের টেকনিক বিচারে নিখুঁত উপন্যাস বলে বিবেচিত না হলেও 
রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা”ও এ যুগের বাংলা 
উপন্াসে যুগান্তরের এটি করেছে (১৯২৯)। শেষের কবিতা'র আবেগময় 
'তিধকভঙ্গি অনন্ুকরণীয়, তাই আধুনিক ওপস্ত।সিকের উপর এ ভঙ্গির প্রভাব 
দুমিরীক্ষ্য হলেও উপন্যাস রচনায় তিনি যে অন্ুুভবযোগ্য মুক্ত-প্রমের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন- দে স্বপ্ন অনুপ্রাণিত করেছে এ যুগের বহু শিল্পীচিত্তকে ভাবাতিশায়ী 
বন সার্থক ও অসার্থক উপন্তাঁস রচনাম্ব। 

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও বাংল! সাহিত্যে একাধিক যুগাস্তরকারী উপন্যাসের 
অষ্টা। শরৎচন্দ্রের এ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রহীন") গৃহদাহ”, এবং শ্রীকাস্ত" 
বিশেম উলেখের দাবি রাখে । প্রচলিত সম্ষ্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যাকে আমরা 
চরিত্রহীন” বলি, মনুযত্ব বিচারে সে বাস্তবিক চরিত্রহীন কিনা_-এ মৌল প্রশ্নের 
দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন শরৎচন্দ্র “চরিত্রহীনে? | 'গৃহদাহে” সংস্কার ও 
আবেগের দ্বন্দে নারী-মনস্তত্বের স্বরূপ উদ্ঘ[টিত হয়েছে দারুণ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে । 
সম্পূণ নূতন টেকৃনিকে লেখা ওপন্যাসিকের “জীবন দর্শনে'র পরিচয়বাহী ঢার খণ্ডে 
সমাপ্ত 'শ্রাকান্ত' উপন্তাস। এ তিনগানি উপন্যাসেই জীবনের প্রতি লেখকের 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববাঁ ওঁপন্যাসিকদের থেকে শুধু যে তাঁকে গ্বাতত্ত্া দিয়েছে তা 
নয়_-সমকালীন বনু ওপন্যাসিককে অন্থপ্রাণিত করেছে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিকে 
মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য নির্ণায়ক উপন্যান রচনায় । শুধু সমসাময়িক উপন্যাস শিল্পীকে 
নয়, সমকালীন যুগ-চিত্তকে অভিনব চিন্তার আঘাতে আন্দোলিত করেছে শরৎচন্দ্র 
উক্ত তিনটি উপন্যাসের মত খুব কম বাংলা উপন্যাস । 


শরৎচন্দ্রোততর বু উপন্যাস বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য, চিন্তাধারার বহুমুখিতায় 
টেকনিকের ওজ্জল্যে ও রসনিবিড়তাগ্স সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ পর্যন্ত যে বিচারে 
আমরা! কোন কোন উপন্যাসকে '্যুগান্তরকারী” বলে অভিহিত করেছি সে 
পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কোন্‌ উপন্যাসকে 'ুগাস্তরকারী বলা চলে খুব সতর্কতার 
সঙ্গে মে সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সতর্কতা এ জন্য ষে 


১১৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সাম্প্রতিক কোন উপন্াস সমকালীন লেখকদের চিন্তা ও গ্রকাশভঙ্গীর উপর প্রভাব 
বিস্তার করছে কিনা, অথবা পাঠকচিত্তকে একটা বিশিষ্ট আদর্শাভিমুখী করে তুলছে 
কিপা__তা হয়ত আমর! কালের সার্লিধ্যের জন্যে খুব ভাল করে বুঝে উঠতে পারি 
না। এমনও হতে পারে যে ভাবকেন্ছ্রে অগ্রগামী চিন্তা অনুস্থ্যত থাকায় কোন কোন 
উপন্তাসের আবেদন তৎক্ষণাৎ সমসাময়িক লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার না 
করলেও অদূর ভবিষ্তাতে সে অভিনব ভাবধারার প্রভাব পরবর্তী লেখকদের উপর 
হয়ত অনিবার্ধ হয়ে উঠবে। 

এ রকম একখান! নিঃসঙ্গ অথচ যুগান্তরকারী উপন্যাসের পরিচয় বহন করে 
চিন্তাশীল লেখক অব্রদাশঙ্কর রায়ের “সত্যাসত্য” ৷ বাংলা উপন্তাসের গতানুগতিক 
চিন্তা ও ভাবাতিশারী হ্ৃাদয়ান্ৃভৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মননের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এ স্মুবুহৎ উপন্টাসখানি (লেখক যাকে এপিক উপন্তাস বলে অভিহিত 
করেছেন ) হয়ত বা সমকালীন উপন্যাসের উপর একটা ভ্রষ্টব্য প্রভাব 
বিস্তার করে নি। কিন্তু এ কথা বোধ হয় খুবই অঙ্গুমান করা চলে যে, সবাধুনিক 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্তার প্রবল সংঘাতে তরল ভাবধর্মী 
হৃদয় চর্চামূলক উপন্যাস রচনার স্রোত যখন মন্দীভূত হয়ে আসবে, তখন অনাগত- 
কালের উপন্তাস-শিল্পী মানুষের সর্বপ্রকার মননের সামগ্রীকেও উপন্তাসের বিষয়বস্ত 
করে তুলবে । বস্ততঃপক্ষে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক চিন্তার পটভূমিকায় না 
হোক, আমাদের দেশের বাস্হাক্ল! সমস্যা) আঁমিক ও কৃষক সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, 
শ্রেণী সংঘাত প্রভৃতি মননশীল বনু বিষয় নিয়ে উপন্ঠাস রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
যে শুরু হয়ে গেছে তাতো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে অন্নদাশস্করের চিন্তা ও মনন যেরূপ সদাজাগ্রত, তাতে 
হৃদয়-চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদচারণা 1 করে তিনি যদ্দি মননশীল উপন্তাস রচনাক্ব 
একাগ্রচিত্ত হতেন-_তা৷ হলে তার শক্তিমান লেখনীতে ষে একাধিক যুগাস্তরকারী 
উপন্যাস স্থাষ্টির সম্ভাবন] ছিল তা৷ অনুমান করা অহেতুক নয়। 


১০২৯ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "গুভ। উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে ১০৩৬ 
সনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের '্পন্মান্দীর মাঝি" প্রকাশের কাল পর্যস্ত এ ষোল 
বৎসর বহু শক্তিমান লেখকের শিল্প-তুলিকার স্পর্শে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটা 


যুগাস্তরকারী উপন্তাস . ৯১৯ 


গ্রাচুধের জোয়ার এসেছিল সন্দেহ নেই। বিংশ শতাবীর তৃতীয় দশকে পরিবর্তমান 
সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় এ জময়ে উপন্যাস রচনা করে যারা খ্যাতিমান 
হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুণ, চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বিঙ্লেষণধর্মী ও রোমান্টিক লেখক, বুদ্ধদেব 
বন্থ ও অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের মত কল্পনাবিলাসী কাব্যধর্মী উপন্তাস-লেখক, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধ সান্যালের মত তীক্ষ জীবন-সমালোচক কথাশিল্পী, এবং 
দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত কালচারবিলাসী ওপন্যাসিক। 
কাহিনী রচনায় বৈচিত্র্য, বিশ্লেষণে নিপুণতাঁ, সংলাপে উজ্জল দীপ্গি এবং সমসাময়িক 
বিবর্তনশীল জীবনের পটভূমিকায় সজীব চরিত্রন্থষ্টি করে তারা শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা 
উপন্য।সকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়ে 
বাংল! উপস্থাসে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হম নি বললে বোধ হয় 
অতুযুন্তি হবে না। 

জীবন-দৃষ্টির স্বকীয়তা, কাহিনী নির্বাচনে অভিনব স্থানিক পরিবেশ, আর 
সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এ যাবৎ নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসে অব্যবহৃত পূর্ববঙ্গীয় কথ্য 
ভাষ।র ব্যাপক ব্যবহারে চমকপ্রদ উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পপল্মানদীর 
মাঝি'তে সে যুগান্তর স্থ্টি অনিবাধ ভাবে দেখা দিল। মাজাঘষ। নাগরিক সভ্য 
সমাজের বাইরে আমাদের প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও যে রসস্স্টির উপযোগী বিষয়বস্তর 
অভাব নেই-_সেদ্দিকে আধুনিক বাঙালী ওপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
প্রতিভাবান কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল ছুঃসাহসিকতার সন্গে। 
সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর চিন্তার স্বাতন্থা এবং জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব আমাদের 
56৮০০-:৪17500 ড্রত্রিংরুম-কালচারবিলাসী ওপন্যাসিকের দৃষ্টিকে সবলে আবর্ষণ 
করেছে প্রাকৃত জীবনের নানা অনাবিষ্কৃত দিকের প্রর্ি, আর এ বিস্তৃত জীবনবোধ 
সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে এনে দিয়েছে লীমাহীন প্রাণপ্রাচূর্য। আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে না দিলেও যে কোন সচেতন পাঠকের কাছে এ সত্য অগোচর নয় যে, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায় পর্যস্ত বু ওঁপন্তাসিক 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত জীবন-চেতনার পথে অগ্রসর হয়ে উপন্যাস হৃষ্টিতে 
যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । 

্বতন্তথ রূপ, রং, স্বাদ ও মেজাজে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমানুবন্ধী 
উপন্তাস 'পথের পাঁচালী” (১৯২৯ ) ও 'অপরাজিত, (১৯৩২ ) বাংলা উপন্যাদ 


১২৩ সাহিতা ও শিল্পলোক 


জগতে সেদিন যুগাস্তরের সন্ধান দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমকালীন বা 
পরবর্তী ওঁপন্যাসিকের ওপর বিভৃতিভূ্ণের আত্তাস্তিক অনুভূতিপ্রধান সথষ্টিচেতনা 
বিশেষ ব্রন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই যুগান্তরকারী 
উপস্াসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবিভূতি হলেও বিভূতিভূষণের উপন্যাস ছুখানি 
বিম্মিত পাঠকের সামনে আজও নিঃসঙ্গ মহিমায় দাড়িয়ে আছে। 


সমকালীন ওপন্তাসিকদের মধ্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান 
হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । বন্ধিমোত্তর উপন্যাস-সাহিত্য ক্রমশঃ আত্যস্তিক 
রোমান্টিক ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাস থেকে মুক্ত হবার সাধনা করেছে, আর 
নবজাগ্রত মানবিক সমবেদনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেরেছে প্রধানত: শিক্ষি ত 
মধ্যবিত্ত জীবনবোধকে। তারাশঙ্করের সহান্থভৃতি আরও বিস্তৃত হয়েছে মাটি- 
ঘেঁষা পল্লীকেন্দ্রিক গণজীবনের অভ্যন্তরে । এত জঅচেতনভাবে গণজীবনের 
মর্লোকে প্রবেশ করে মননশীলতার সঙ্গে সে সদা-আন্দোলিত বিবর্তনশীল জীবনের 
সামগ্রিক চিত্র তীর পুর্বে খুব কম ওপন্াসিকই অস্কিত করেছেন বললে বোধ হয় 
অতুক্তি হবে না। সে হিসেবে তারাশঙ্কর তার ক্রমান্ুবন্ধী উপন্যাস গগণদ্দেবৃতা? 
(১৯৪২) এবং 'পঞ্চগ্রামে” (১৯৪৪) পল্লী প্রধান বাংলাদেশের ইর্ষা-দন্দ-কুটিল, আনন্ব- 
বেদনা-রোমাঞ্চিত জীবনের বান্তব চিত্র অস্থিত করে সমসাময়িক এবং পরবর্তী 
উপস্তাস-শিল্পীদের সামনে বিরাট সম্ভাবনাময় একটা নৃতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন । 
আজ আমরা যে প্রেমানুভৃতি-গৌণ, বিশ্লেষণধর্মী ও সমস্তা-প্রধান গণজীবন-কেন্দ্রিক 
বন সার্থক ও অসার্থক উপন্যাস রচনা-প্রচেষ্টা নিত্য নিয়ত.দেখতে পাচ্ছি--সে উদার 
প্রগতিশীল ভাবধারার প্রথম জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে তারাশক্করের যুগাস্তরকারী 
উপন্য।স 'গণদেবতা” ও 'পঞ্চ গ্রামে” । সমসাময়িক নিত্য পরিবর্তমান অথ নৈতিক 
অবস্থাসস্কটে আমাদের গণজীবন আজ বিভ্রান্ত ও বিপধস্ত। তাই সে চঞ্চল 
জীবনকেন্দ্রিক গণচেতনামূলক উপগ্তাসে' রসম্থট্টি হয়ত নিবিড়তা লাভ করতে 
পারছে না। কিন্তু সে ঝঞ্কাহত গণজীবন যদি কখনও স্থিতিস্থাপকতা৷ লাত করে, 
আর ভবিষ্যৎ কোন মহত্তর শিল্পীর প্রতিভা স্পর্শে সে জীবনকেন্ত্রিক উপন্যাস যি 
শ্রেষ্ঠ শিল্প-পরিণতি লাভ করে--তখন*তারাশঙ্করের উক্ত যুগ্ান্তরকারী উপন্যাসের 
কথা ইতিহাস নিশ্চয়ই বিশ্বৃত হবে না। 


যুগাস্তরকারী উপস্যাস ১২৯ 


সমকালীন যে অমস্ত ওঁপন্যাসিক তাদের বিস্তৃত জীবনবোধ, নিত্য নৃতন চিন্তা ও 
সর্বাধুনিক শিল্প-চেতনার সাহাযো বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র বিচিতরধর্মী আদর্শের 
সন্ধান দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তীদের গ্রচেষ্া উপন্যাস-পাঠক ও সাহিতা-সমালোচকের 
অভিনন্দনযোগ্য । কিন্তু তাঁদের স্্টি কতটা যুগান্রকারী উপন্ত।সের পরিচয়বাহী 
তা বলা শক্ত । বর্তমান ও অনাগত ভবিষাৎকালের লেখকের ওপর তাদের রচনার 
প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে--তখন তদের স্বিকে 'ফগ্াস্তরকারী, উপন্তাস 
বলতে আর দ্বিধা থাকবে না। তবে চিন্তা ও ভাবধারার অনন্ততায় এবং 
রচনাজিকের স্বাতন্ক্যে ধারা ইঞ্থিমধোই যুগান্তরকারী উপন্যাস স্থটি-ক্ষমতার পৰিচয় 
দিয়েছেন তদের মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখের দীবি রাখেন_-বনফুল, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক চৌপুরী। জানি--বর্তমান যূগাস্তরকারী উপন্যাস সটিশজির 
অধিকারীদের সম্পর্কে মতাস্তরের যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু আমার এ মত নেহাৎ 
ব্যক্তিগত। চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ সুধীসম্াজের বিচার-বিবেচনা এবং সম্ভাব্য 
নৃতন মতের সঙ্গে পরিচিত হবার ভবসাতেই আ'মার এ ব্যক্তিগত মতের 
অবতারণা । 


বাংল উপন্যাসে সমাজচেতন। 

বর্তমান জটিল যুগের তুলনায় বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে মানুষের 
জীষন-সমন্যা এত উৎকটভাবে দেখা দেয় নি। সেজন্য মনোহারী কাহিনী রচন! 
করে পাঠকের অন্তরে আনম বা বেদনাবোধের সঞ্চার করতে পারলেই সে যুগে 
উপন্তাস রসোতীর্৭ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হত। অষ্টার বেদনাবোধ পাঠকের অস্তরে 
সঞ্চারিত হয়েছে কিনা_তার ভিত্তিতে স্ষ্টির মূল্যায়ন আজও কথাসা হিত্য-বিচারে 
সমালোচকের মাপকাঠি বলে অবশ্থ-্বীরূত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে গ্রতিবেশের 
প্রভাবে মানুষের মন তীব্রভাবে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। সেজনা উপন্যাসে 
লেখকের সমাজবোধ কতধানি আত্মপ্রকাশ করেছে সে পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক 
আজ হষ্টির মূল্যমান নির্ণয় করতে বসেছেন। শুধু সমালোচকের কেন, সাম্প্রতিক 
কালে জীবন-পরিবেশের প্রভাবে পাঠকের মনও বিশ্লেষণমুধী ও প্রবলভাবে যুগ- 
সচেতন হয়ে উঠেছে। কল্পনার জাল দিয়ে তৈরী নিছিক রোমান্টিক কাহিনী পড়ে 
আজ শিক্ষিত পাঠকের তৃপ্তি হয় না। সমাজের বাস্তব সমস্যার ছায়াপাতে কাহিনী 
যদি জীবনধর্মী হয়ে না ওঠে--তা হলে সে উপন্যাস চর্ধাসম্পন্ন পাঠকের কাছে 
আজ বূপকথ1 বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশে উপন্যাস তো৷ আজ সব রকমের 
সামাজিক সমস্যা তথ বিশ্বমানবের জীবন-সমস্তার বপায়ণে ফেপেন্ফুলে %0০1০-21- 
এর আকার ধারণ করেছে। সুখের বিষয়, আমাদের সাম্প্রতিক ওঁ্পন্তাসিকও আজ 
সমাজের বহুমুখী সমস্যাকে উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিতে স্থান দিয়ে তাদের স্থাটিকে 
নতুন মূল্যে মূল্যবান করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন । বাংলা উপন্তাসে সমাজ- 
চেতনার ধারাবাহিকতা অন্থমরণ করলে দেখ যাবে বঙ্কিম-যুগের তুলনায় আজকের 
ও্পন্যাসিক সমাজের নানামুখী সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেলী সচেতন। 

উপগ্যান-শিল্পীর সমাজচেতনা আত্মপ্রকাশ করে কোন সময় সামাজিক 
বৈষম্যকে কেন্দ্র করে, কোন সময় অর্থনৈতিক জীবনকে অবলম্বন করে, আবার 
ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক চেতনাও খপন্তাসিকের সমাজ-চেতনার অস্গীভূত। 
উপন্তাসের বৃহৎ পরিধিতে ওপন্যাসিকের এই ধিভিন্নমুধী সমাজ-চেতনায় বিকাশ 


বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা ১২. 


খুবই সম্ভব। তবে রাজনীতি একটা বু$ৎ দেশ বা সমগ্র জাতির সঙ্গে এবং 
সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব-রাঁঞজ্জনীতির সঙ্গে সম্পর্কান্থিত বলে অনেক ওপগ্তাসিক 
সমাজ-চেতনার পরিচয় দেন প্রধানতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে 
অবলম্বন করে। শ্রেষ্ঠ উপন্তাস-শিল্লীর স্থষ্টিতে অবশ্য সমাজ-চেতনার এই সর্বতোমুখী, 
বিকাশ এক সঙ্গেও হুতে পারে এবং বাস্তবিক পক্ষে হয়েও থাকে৷ পৃথিবীর 
উপন্যাস-সাহিত্যে এরপ দৃষ্টাস্তের অভাব নেই। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ম্মরণযোগ্য । সমাজ নিত্যবিবর্তনশীল। সেঙ্জন্য 
এক যুগের উপন্তাসশিল্পীর দৃষ্টিতে যে সমস্তা জীবন্ত, আর এক যুগের ওঁপন্যাসিকের 
কাছে সে সমন্তা ইতিহাসের সামগ্রী বলে মনে হয়। সমসাময়িক যে সামীজিক 
সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতিশীল শিল্পীচিত্রকে উদ্বেলিত করেছিল, আজকের 
পরিবতিত সমাজব্যবস্থায্ন বর্তমান শিল্পীব কাছে তা সমস্তাঁ বলেই মনে হয় না। 
বস্থিমের উপন্যাসে এ যুগের সমশ্যার ছায়াপাত হয় নি বলে বস্কিমকে সমাজসচেতন 
ওঁপন্টাসিকের শ্রেণী থেকে বাদও দেওয়া! চলে না। তবে সামাজিক সমস্তারও 
শ্রেণীভেদ আছে। কোন কোন সামাজিক সমস্তা সাময়িক, আবার কোন কোন 
সমস্যা সকল যুগের । এখন বাংলা উপন্যাসে শিল্পীর সমাজচেতনা কোন্‌ বিশিষ্ট 
রূপ নিয়ে এবং কতটা রস-সমন্থিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয়। 


বাংল! সাহিত্যে প্রথম সার্থক ওপন্যাসিক বঙ্ষিমচন্ত্র। উপন্তাপ রচনায় বস্কিম 
প্রধানতঃ রোমান্টিক ভাবপ্রবণ শিল্পী হলেও তার সামাজিক উপন্যাসে (যেমন 
বিষবুক্ষ, কৃষ্ককান্তের উইল ) সমাঞ্জচেতনার পরিচয় প্রত্যক্ষ। শুধু সামাজিক 
উপন্তামে কেন, তীর কোন কোন আত্যন্তিক রোমান্টিক উপন্তাসেও সমাজভাবনা 
অংশতঃ স্থান পেয়েছে। যেমন, “কপালকুগ্ুলা” উপন্যাসে । এ উপন্যাসের 
্টামানুন্বরী-চরিত্রে দরদী শিল্পী বঙ্কিম সে যুগের কুলীন বধূর জীবনের ব্যর্থতার 
চিন্তর অতি নিপুণভাবে অস্কিত করেছেন । 

“বিষবুক্ষ ও “কৃষ্ককাস্তের উইলে' বঙ্ধিমের সমাজ-চেতনা শিল্পরূপ লাভ করেছে 
সমসামন্িক ামাঞ্ধিক সমস্তাঁ-বিধবার পুনধিবাহ ও পক্ষের বছবিবাহকে কেন্দ্র 
করে। শিল্পীর মত তিনি শুধু সমস্কার রসনবপ দিয়েই ক্ষান্ত ছন নি, সমাজনেতার 
ভূমিকায় অবভীর্দ হয়ে তিনি ভার সমাধানের ইঙ্গিতও খুঁজেছেন। আধুনিক, 

চি) 


৯২৫ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সগাঞ্জতাত্বিক সমালোচকের মতে বন্ছিম্র সমাজচিস্তা রক্ষণশীল এবং প্রগতি- 
বিরোঁধী। প্রগতিবিরোধিতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে আধুনিক সমালোচক বলেন, 
“বঙ্বিমমানসে সমাজ-প্রগতির প্রবহ্মানতার চেতনা বিশেষ গভীর ছিল ন1। 
তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের কতগুলি সত্যকে চরম ও পরম বলিয়া 
বুঝিক্নাছিলেন। বিশেষ কালে বিশেষ সামাজিক বিন্যাসে যে ইহাদের আবির্ভাব 
এবং যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ষে সেই সত্যের রূপান্তর হয়, সেই চেতনা এবং 
শ্বীকৃতি তাহার রচনায় অস্পষ্ট 1৮ ১ 

বন্ধিমের মনে সমাজ-প্রগতির প্রবহমানতার চেতনা গভীর ছিল না বলা মানে 
হল বন্ধিমের মনঘ্বিতাকে অস্বীকার করা । এ সম্পর্কে বন্ধিমের আধুনিক অপরাপর 
সমালোচক একমত হবেন কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। তবে পাশ্চাত্য 
জীবনাদর্শ-প্রভাবিত মানসিক অস্থিরতার যুগে তিনি প্রাচীন ভারতের সংযমপুত 
স্থির জীবনাদর্শকে যে জাতির সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন__তাতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু বস্তিমচন্দ্রে কেন, প্রাকৃ-বন্ধিম ভূদেবের চিন্তার ও 
বন্িম-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও এই সংযমপুত জীবনাদর্শের 
জয় ঘে।বিত হয়েছে । তাহলে ভূদেব আর রবীন্দ্রনাথকেও কি প্রগতি-বিরোধী বলা 
সঙ্গত হবে? আসলে বস্কিমের সমাজ-চিন্তাকে যুগ-ভাবনা থেকে পৃথক করে দেখার 
ফলেই আধুনিক সমাজতান্বিক সমালোচকের মনে বস্কিমের সমাজচেতনার প্রগতি- 
শীলতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে৷ উদ্দাম গতিটাই সব সময় প্রগতির 
লক্ষণ নয়, স্থিতিশীল চিন্তাও অনেক সময় সমাজ-প্রগতির স্থচনা করে। সমসামধিক 
বিক্ষুব্ধ সমাজ্চিন্তার মধ্যে বহ্িমের সমাজ-ভাবনা সে স্থির চিন্তারই প্রত্তীক। 

বস্থিমের সমাজচেতনায় সমাজের অর্থনৈতিক দিকটা তেমন প্রতিফলিত হয় 
নি-_ এরূপ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সমাজের উচ্চকোটির তৃম্বামীদের 
বিলাসবন্ছল জীবনযাত্রাই তার রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই। 
এ ছাড়া মানবচিত্রের মূল প্রবৃত্তিগুলোর ছন্দে মানুষ কত অসহায়--এই চিরস্তন 
সত্যের রূপ দিতে গিয়ে বঞ্ধিম সমাজের পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রতি ততটা নজর দিতে 
পারেন নি বলেই মনে হয়। কিন্তু ওপন্তাসিক-জীবনের পরিণতির পর্বে বঙ্ধিমের 
সমাজ-চেতনা দেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সন্ধানে ব্যাপ্তিলাভ করে- 
এ কথা অবস্ঠ-স্থীকার্ধ। দেশের রাজা অশক্ত হলে, শাসন অধযোগা হলে 
১1 অরধিল পোদ্দার £ বহধিম-দানস 1 ভাবীকালের ইশারা ।--পৃঃ ১৬৫ 


বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা ৯২৪ 


অর্থনৈতিক জীবনে সমাজের জনসাধারণ কী চরম ছুর্দশার সম্গুধীন হুয় তার 
যাস্যবচিত্র অস্কিত হয়েছে বন্কিমের 'আনন্দমঠ উপন্যাসে । এ উপন্যাসে যে 
অনির্বাণ খ্বদেশানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়--তাও ব্যাপক অর্থে বঙ্কিমের গভীরতম 
সমাজ-চেতনারই প্রকাশ । 


বন্ধিম-যুগের অসংখ্য উপন্তাসের মধ্যে সমাজ-সচেতনতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর 
পাওয়। যায় 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্বর্ণলতা'়।  তারকনাথের জীবন দৃষ্টি 
ছিল বাস্তবমুখী । সেজন্য বন্ধিম-প্রদণিত রোমান্ছের স্বপ্র-্বগলোক তাঁর পরিবারাশ্রিত 
ও সমাজকেন্দ্রিক কল্পনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। অর্থনৈতিক কারণে ও 
স্্রীলোকের ঈর্া-হিংসা-কুটিলতায় তৎকালীন মধ্যবিস্ত পল্লীবাসী ভন্্র হিন্দুর 
যৌথজীবনে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি অনিবার্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, অকম্পিত হস্তে 
তার বান্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তারকনাথ এই উপন্তাসে। সংবেদনশীল 
রসিকচিত্তের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে সমাজতাত্বিকের মননশীলতা। সে যুগে 
উপন্তাসখানি তাই জনপ্রিয়তার উচ্চশীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছিল । 
( তারকনাথের জীবিতাবস্থায় উপন্যাসখানির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল । ) 
তুর্তাগ্যক্রমে তারকনাথের শিল্প-গ্রতিভায় বহ্থিমেব গঠননৈপুণ্য ছিল না। সেজন্য 
সমসাময়িক পারিবারিক ও সামাঞ্জিক সমন্তার প্রতি জদাজাগ্রত দৃষ্টি সত্বেও এই 
একদা-বিখ্যাত উপন্তাসখানি সাধারণ পাঠকের কাছে আজ জনপ্রিয়তা হারিয়েছে । 

এ যুগের অন্যতম ওপশ্াসিক রমেশচন্দ্র দত্তের কল্পনা প্রধানতঃ বঙ্কিমের মত 
ইতিহাসের রাজপথে বিচরণ করলেও কোন কোন উপন্যাসে তিনি তীক্ষ সমাজ- 
চেতনার পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর “সংসার নামক উপন্যাস রচিত হয় বিধব'- 
বিবাহ সমস্যাকে কেন্ত্র করে । তবে যুগ-চিন্তার প্রভাব রমেশচন্্র অতিক্রম করতে 
পারেন নি। সমসামরিক সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ ছিল 
অবিচ্ছিন্ন । তাই এই উপন্তাসে তিনি বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছেন । 
শিল্পন্থপ্টি হিসেবেও উপন্যাসধানি উল্লেখযোগ্য । ডক্টর শ্রীকুমার বন্য্যোপাধ্যায় 
বলেন, “যদিও ( এ উপন্তাসে ) বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা তাহার 
অন্যতম উদ্দেষ্ত ছিল্ল, তথাপি বর্তমান উপন্তাসে এ উদ্দেশ্তা উদ্দাম হইয়া উঠিয়! 
আর্টের সীমা লঙ্ঘন করে নাই।”১৯ রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' নামক উপন্তাসেও 

১ বঙ্গ-দাহিত্যে উগপ্থাসের ধারা--গৃ. ৪» 


১হ% সাহিত্য ও শিল্পলোক 


জান্তিভেদের বিরুদ্ধে তীর বিজ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে। তবে এই উপস্যামে লেখকের 
সচেতন সমাজসংস্কার প্রেরণা আর্টের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে । পরবর্তা যুগের 
সমাজ্জ-সচেতন গপন্তাসিক শরৎচন্দ্র মতই রমেশচন্ত্রের লক্ষ্যস্থল ছিল বাংলার 
পল্ীঘমাজ। কিন্ত শরৎচন্দ্রের সুক্্ম পর্ধবেক্ষরণশক্তি বা সমাজচেতনার গভীরতা 
রম্ণশেচন্দ্রে অন্তুপস্থিত। 

এ যুগের মহিলা ওপন্তাসিক দ্বর্ণকুমারী দেবীর অস্ততঃ একখানি উপন্যাসে 
(গ্েহলতা, ১২৯৯ ) সমাজ চেতনা মুখ্যতঃ স্থানলাভ করেছে । তবে অস্তবূ্টির 
“গভীরতার অভাবে এই উপস্তাসে রসম্থট্টি অপরিণত । বিধবা-বিবাহের ওচিত্য 
সম্পর্কে যুক্তিতর্কমূলক আলোচনাই এই উপন্যাসে প্রীধান্ত লাভ করেছে। ডক্টর 
সুকুমার সেনের মতে এ উপন্যাসখানি বাঙালী-সমাজের আধুনিক সমস্যার 
ছাগ্নাপাতে উল্লেখযোগ্য রচনা 1১ 


বন্কিম যুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগস্থলে ন্বতন্ত্র মহিমায় দাড়িয়ে আছেন 
ওপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ | বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনার রাজপথেও বিচরণ করেছেন 
তিনি (দ্রষ্টব্য ১ বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজধি, নৌকাডুবি ), আবার আধুনিক সমস্তা- 
কণ্টকিত জীবনবোধের চেতনায়ও উদ্দীপ্ত হযেছে তাঁর স্পর্শকাতর শিল্পি-মন। 
বন্ধিমের আতাস্তিক রোমান্টিক রসপুষ্ট কল্পনাকে অতিক্রম করে উনবিংশ শতাবীর 
শেষাব্ের চর্ধাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে তিনি রচন! করেন তার বিশ্লেষণধর্মী 
“চোখের বালি? (১৯০৩) উপন্যাস । গত শতাব্দীতে হিন্দু বিধবার মনস্তব বিশ্লেষণে 
আপুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে । কিন্তু 'লেখায় সন্তা 
দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝৌক”২ থাকান্ন তিনি এ উপন্যাসে 
বিধবার জীবন-সমস্তাকে যেভাবে পরিণতি দান করেছেন তাতে বাস্তব-্ভীরুতার 
পরিচয় শ্মুম্পষ্ট। বুদ্ধদেব বন্গুর মতে--“বসের দিক থেকে বা নীতিধর্মের দিক 
থেকে “চোখের বালি'র উপসংহার অত্যন্ত ছুর্বল ।৮৩ রবীন্দ্রনাথের মহৎ শিল্পকীতি 
«গোরা'ও লমসামগ্জিক সমাজচেতনায় স্পন্দমান। বিশ্বমানবীয় উদার আদর্শের 


১ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫ 
₹ ধুদ্ধদেখ বন্ধুকে লিধিত রবীন্রনাথের পত্রাংশ-_-১৩৫২ সনের “কবিতা'য প্রকাশিত 
» রবীক্্রনাথ £ কখা-সাহিত্য--অবতরণিকা, পৃ" ৯ 


বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতন! ১২৭ 


সংঘাতে বাঙালী তথ! ভারতবাসীর সংকীর্ণ জাতীয় চেতনাকে প্রসারিত করাই ছিল 
এই মহৎ উপগ্যাসধানির উদ্দেশ্য । সমুক্লত মানবাদর্শের স্পর্শলোভাতুর 
'পন্যাসিকের সমাজচেতনা এ উপন্যাসে মহাকাব্যোচিত গাস্তীর্য ও সুন্দর 
রসপরিণতি লাভ করেছে। “বরে বাইরে, উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা ও 
সামাজিক নীতিবোধ সমভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও নতুন ভাবাদর্শের সংঘাতে 
নারীমনের অন্তববন্ঘকেই প্রধানত: ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলি মুখ্যতঃ ব্যক্তিপ্রেম-নির্ভর। এ সমস্ত 
'উপন্তাসে প্রত্যক্ষ সমাজচেতনার পরিচয় নেই বললেও চলে। অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দোপাধ্যায়ের মতে চোখের বালি'ই তার শেষ সামাজিক ও পারিবারিক 
উপন্তাস। পরবর্তী উপন্যাসগুলির পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
“ইহারা বাংল। ভাষা ব্যবহাব করে, অনেকে বাঙালী পোষাক পরিচ্ছদও ব্যবহার 
করে, বঙ্গসমাজ ও বঙ্গ-পরিবারের সঙ্গে ইহাদের একটা শিথিল সন্বদ্ধ আছে, 
বাঙালী জাবনের মধুর রসধারা ইহারা আক পান করিয়াছে__কিন্ত ইহাদের 
নিগৃঢ় ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রককুতপক্ষে সমাজ ও পরিবার-নিরপেক্ষ ।”৯ 

রবীন্দ্র-সমসামগ্সিকদের মধ্যে জলধর সেনের উপন্যাস বর্ণবিরল হলেও তার 
মধ্যে সমাজচেতনার স্বাক্ষর স্পষ্ট । সমাজের উপেক্ষিত জীবনচিত্রণে তার সহানুভূতি 
বিস্তৃত হয়েছে । “করিম শেখ, উপন্যাসে পল্লীর সাধারণ মুসলমান-সমাজের 
বিচিত্র জীবনালেখ্য অস্কিত হয়েছে । “বিশুদাদা” সমাজেব উপেক্ষিত ভূত্যের 
জীবনচিত্র । লেখকের সহমমিতা৷ রবীন্দ্রনাথের থেকেও অগ্রসর । শুধুমাত্র 
উপেক্ষিত ও নিধাতিত জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী রচনায় জলধর মেনের কৃতিত্ব নয়, 
উপন্যাসে লোকভাষ! ব্যবহার করেও তিনি শরৎচন্ত্রের অভ্যাগমের পথকে সুগম 
করেছেন। কোন কোন উপন্যাসে জলধর সেন পতিতার প্রতি সমাজের নির্মম 
ব্যবহারের বিরুদ্ধে “ক্ষীণ অন্থযোগ তুলিয়াছিলেন” | ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 
“এদিক দিম তিনি শরৎচন্দ্রের পূর্বগামী 1৮২ শিল্প-রচনায় জলধর সেনের গুরুতর 
ক্রটি হল নীতিবোধের প্রাধান্ত। তাই চিন্তার স্বাতন্ত্য ও ব্যাপক সামাজিক 
সহানুভূতি সত্তেও তার উপন্যাসগুলি রসোততীর্ণ হয়ে ওঠে নি। 

বাংল! উপন্তাষে সমাজচেতনার নতুন রূপ দেখা গেল শরৎচন্দ্রের উপন্তাসে। 


১ বঙ্গ-সাহিত্যে উপস্তাসের ধারা। পৃঃ ১৭৯ 
২ বাংলা দাহিত্ের ইতিহাস--ওর্থ থণড, পৃঃ ৫৫ 


১২৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


হিন্দুরমাজের বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কার ও বৈষম্যবোধের ফলে মানবতার নিত্য 
লাঞ্ছনা দেখে তার অন্ুভৃতিশীল অন্তর পীড়িত হয়েছিল। এই অন্তর্দাহকে তিনি 
করণ মাধুর্য দান করেছেন তাঁর কতকগুলি সামাজিক উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। এই 
দিক দিয়ে তার “অরক্ষণীয্া', “বামুনের মেয়ে” ও 'পল্লীসমাজ" উল্লেখযোগ্য । কোন 
কোন ক্ষেত্রে তীব্র সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে সমাজের অবাঞ্ছিত নরনারীর 
পুনমূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তিনি, আবার কোথাও কোথাও তার চেতনার 
আঙ্গোকে সমাজের অনেক অনাবিষ্কৃত দ্িকও আলোকিত হয়েছে । এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা৷ স্পষ্ট বাস্তবায়নে ও সামাজিক সহানুভূতির বিস্তারে 
তিনি আধুনিক ওপন্যাসিকদের পুরোধাস্থানীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অবশ্থ- 
স্বীকার্ধ, হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্যের যুক্তিহীনতা এবং বহু যুগের সংস্কার।দ্ধ মানুষের 
নিষ্ঠুর গীড়নের চিত্র অঙ্ধনে আত্যস্তিক মনংসংযোগ করায় সমাজ-সমস্যার চিরন্তন 
রূপ--_অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটা তিনি প্রায়ই এড়িয়ে গেছেন। 

শরৎচন্দ্ের সামাঞ্জিক দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রগতিশীল। রবীন্দ্রনাথের 
সমাজচেতনার লক্ষ্য যেখানে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ, শরৎচন্দ্রের গভীরতর সমাজ- 
চেতনা সেখানে বিস্তৃতি লাভ করেছে নিম়নমধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনসমস্যার মধ্যে | 
আঞ্জ ওপন্তাসিকের সমাজচেতন। যখন গণধর্মা হয়ে উঠছে, তখন ভাবানুভৃতি ও 
জীবনচেতনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল পদক্ষেপের ষথার্থ 
তাৎপর্ষের কথ। হয়তে! আমরা ম্মবণ করি না। কিন্তু এই প্রগতিশীল সমাজচেতনা 
নিয়ে সে রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগে শরৎচন্দ্র ষদি সবলে এগিয়ে না যেতেন-_তা হলে 
উপন্তাসে আধুনিক প্রগতিশীল সমাজচেতনার আবির্ভাব যে আরও বিলম্বিত হত 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

এ যুগের মহিলা ওপন্তাসিক, নিরুপম1 দেবী ও অন্ুরূপা দেবীর সমাজ- 
চেতনায় কোন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নেই। প্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শের 
জয়গানে তাদের উপহ্যাস মুখরিত। সীত! দেবী ও শাস্তা দেবীর উপন্যাসে সমাজ- 
চেভনা পূর্ববর্তা ওঁপন্যাসিকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য । সমাজ বিবর্তনের ধারা 
বাঙাণী নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে নতুন রূপ পাচ্ছে তারই বিবৃতি ও 
বিশ্লেষণ লীতা ও শ্াস্তা দেবীর উপন্যাস । শিল্পন্ি হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের 
অধিকারী না হলেও সমসামন্নিক সমাজ-ক্রাস্তির পরিচয় হিসেবে তাদের উপন্যাসের 
মুল্য স্বীকৃত হবে। 


বাংলা উপন্যাসে সমাজ-চেতন। ১২৯ 


বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশককে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্রের যুগ। 
এ যুগে সামাজিক অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বহু বিক্ষোভ বাংলার সমাজ- 
জীবনকে আন্দোলিত করেছে । প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল সংঘাতে অন্তান্ত দেশের 
মত বাঙলার সমাজ-জীবনের ভিত্তি পর্যস্ত নড়ে উঠেছে। কিন্তু এ যুগে বাংলা 
উপন্তাস-অগতে এমন কোন প্রদীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায় না-_যার 
স্পর্শে সমাজ-চেতনার দিক দিয়ে বাংলা উপন্তাস রবীন্দ্রশরৎ যুগকে অতিক্রম 
করে একটা নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে। এ যুগের খ্যাতিমান ওঁপন্যাসিক 
হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাত়, 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বনু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থা, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রফুল্পকুমার সরকার, মনোজ 
বনু, অন্থরূপা দেবী, নিরুপম! দেবী, প্রভাবতী দেবী সরম্বতী, সীতা দেবী, 
শান্ত! দেবী ও আরও অনেকে । এদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে ( যেমন--উপেন্দ্রনাথ গঞ্গে।পাধ্যার, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমাঞ্কুর আতথী,, 
হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি ), কেউ কেউ রোমান্টিক কল্পনার সাহায্যে (যেমন-- 
চারুচন্দ্র বন্ৰ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বন্থ্‌, সৌরীন্দরমোহন মুখোপাধ্যায় ) আবার 
কেউ কেউ বঙ্ষিম-জীবনাদর্শের প্রভাবে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করে ( যেমন-_ 
অনুরূপ! দেবী, নিরুপমা দেবী ) আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত 
করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা কেউ রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে অধিক 
প্রগতিশীল সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় 
না। সেজন্য নিপুণ মনস্ততব-বিঙ্লেষণ ও আকর্ষণীয় কাহিনী রচনা করেও আজ 
তার! গঁপন্যাপিক হিসেবে জনপ্রিয়ত৷ হারাতে চলেছেন। 


বিংশ শতকের উত্তর-তিরিশে এল বাংলা উপন্যাসে উৎকট আধুনিকতার 
উদ্দাম প্রবাহ । সমাজ-চেতনার যে বিভিন্ন ধারা বাংলা উপন্যাসে এতদিন 
আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল, এ যুগের আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতায় তা গেল 
হারিয়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সংঘাতে এ যুগের মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত বাঙালী-জীবনে সৃষ্টি হয়েছে একটা বিরাট শৃন্ঠতা। এ শুন্ততাকে 
পুর্ণ করবার চেষ্ট]! করেছেন এ যুগের একদল ওপন্যাসিক যৌনকেন্ত্রিক জীবন- 


১০৬ সাহিত্য ও পিল্পলোর 


বিয্লৌষণের সাহায্যে। আধুনিক বিদেশী উপন্যানের টেকনিক অনুসরণে বাংলা 
উপল্ঠাসের আঙ্গিকে লাগল নতুনের স্পর্শ। কিন্ত মানসিক নৈরাজ্যে বিচরণ 
করবার কলে এদের অধিকাংশের রচনায় দেখা দিল না সমাজ-চেতনার 
নতুন কোন ইঙ্গিত। 

এ আত্মকেন্দ্রিক জীবনোল্লাসের যুগকে অগঠিস্তাকুমার সেনগুপ্ত অভিহিত 
করেছেন “কিল্লোল-যুগ' বলে। আসলে এ যুগের ওপন্তাসিকেরা আত্মপ্রকাশ 
করেছিলেন কল্লোল", “কালি-কলম” ও 'প্রগতি'কে কেন্দ্র করে। অনাবিষ্কৃত 
জীবন-রহম্ত উদঘাটনের নামে ক্লেদ-রতির চর্চাতেই তারা মেতে উঠেছিলেন । 
এ যুগে উপন্যাসের প্রাচুষ বাডল পাঠকও বাড়ল, কিন্তু যুগোপযোগী সমাজ-চেতনার 
অভাবে এ যুগের অধিকাংশ উপন্যাস কোন স্থায়ী মূল্য অর্জন করতে পারল না । 

এ যুগের কোন কোন ওঁপন্তাসিকের রচনায় জমাজ-চেতনাব ক্ষীণ 
স্পন্দন যে একেবারে শোনা যায় না তা নয়। উপন্য।স রচনার এক স্তবে 
সমাজেব নিয়তম শ্রেণীর জীবন-রহন্ত অনুসন্ধান করে সমাজ-চেতনার একটি বিশিষ্ট 
রূপের সন্ধঙন দিয়েছেন অচি্তযকুমার ( একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী, পাখনা 
রষ্টব্য )। এ যুগের অন্যতম কথা-শিল্পী প্রবোধকুমার সাম্তালের উপন্াসও 
প্রধানতঃ যৌনকেন্দ্রি । তবে কোন কোন স্থানে সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ- 
জীবনের ভাঙনের চিত্র অঙ্কিত করে জমাজ্জ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি | 
এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা-ধন্ত লেখকের “কলরব” উপন্যাস উল্লেখষোগ্য। 
বুদ্ধদেব বন্থ তরল কাব্যান্থভৃতি ও বিশ্লেষণ-প্রধান বহু উপন্তাস লিখলেও 
তার উপন্তাস বাঙালী-সমাজের প্রাণম্পর্শহীন বলে বাঙালী পাঠককে 
আর আকর্ষণ করে না । বূপকধর্মী ও উৎকটভাবে যৌন আবেদনমূলক রচনার 
মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক উপন্তাস-জগতে আবিভূতি হলেও 
পরিণতিতে সমাজের নিয়তম স্তরের জীবন-রহস্তের ওপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ 
করে ও শ্রেণী-সচেতনতার পবিচয় দিয়ে বাংলা উপন্//সের দিগস্ত প্রসারিত 
করেছেন (ভরষ্টব্য £ পদ্মা নর্দার মাঝি, সহরতলী )। সমাজ-ভাবনার দিক দিয়ে 
শ্রেণী-চেতন1 বাংলা উপন্যাসে বোধ হয় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল। 
শিল্লোৎকর্ষের দিক দিয়ে তার জমন্ত উপগ্তাস রসোতীর্ণ না হলেও বিশ্লেষণের 
নিপুণতা ও চিন্তার শ্বকীয়তায় বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে নতুন 
আদশ স্থাপন করেছেন সে আদর্শ এখনও অনকিক্রান্ত। 


বাংলা উপগ্যাপে সমাজ-চেতনা ১৩৯ 


ুদ্ধিপ্রধান ও হৃদয়গ্রধান সঘাজ-চেতনার পরিচদ্ন পাওয়া ধায় প্রেমেজ্জ মিজের 
ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হ্বপ্পসংখাক উপন্যাসে । তবে উভয় শিল্পীই 
সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন বহু নিখুঁত ছোটগল্পের দ্বল্প পরিসরে । এঁদের 
মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল প্রেমে 
মিভ্রের প্রতিভায়। সে সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় “উপনায়ন” উপন্টাসে 
সমাজের অস্বাভাবিক প্রভাবের চাপে বনু শিশু-জীবন কী করে ব্যর্থ হযে ধায় তার 
বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ এ উপন্যাস। দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রেমেন্ত্র মিত্রের মননধর্মী সমাজ-চেতন! 
উপন্ঠাস রচনায় বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। হলে আধুনিক উপন্যাস 
যে আরও মূলা-সমৃদ্ধ হত তাতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের বুহৎ পরিধিতে 
বিস্তৃত সমাজ-চেতনার পরিচয় না দিলেও ছোটগল্পে আঞ্চপিক জীবনের জন্ধান 
দিয়ে সমাজ-সচেতন উপন্থাস রচনার নতুন ইঙ্গিত দিয়েছেন শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । 

মহৎ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যেপাধ্যায় মুখ্যতঃ প্রকৃতি-প্রেমিক হলেও 
সমাজ-চেতনার একটা শ্রিঞ্কোজ্জবল রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার বহু্যাত 
পথের পাঁচালি ও “অপরাজিত উপন্তাসে। দারিজ্রের নিষ্ঠুর নিম্পেষণে 
পলীকেন্ত্রিক বাঙলার ভাষাহীন বোনা কাব্য-সুন্দর দীপ্তি লাভ করেছে তার 
উপন্যাস ছুটিতে। নির্মম কৌলীন্ত প্রথার বিষময় প্রভাবে বাঙালী হিন্দু-নারী-জীবনেন্র 
ব্যর্থতার চিত্রও অঙ্কিত করেছেন শিল্পী পরম সহানুভূতির সঙ্গে । বিভৃতিভূষণে ব 
উপন্যাসে পটভূমিকার বিস্তৃতি নেই, ঘটনার চকিত-চমকও অন্কুপস্থিত, কিন্তু তার 
আপাত-বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর মধ্যে পলীকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের ক্ষুত্র ক্ষত্র 
আশা-আকাজ্ষা ও আশাভঙ্গের বেদন! যেন কথা কয়ে উঠেছে । সে বেদনাবোধকে 
গভীরতর করেছে বাংলা দেশের নীরব প্রকৃতি । প্রকৃতির পটভূমিকায় বাঙালী 
জীবনের নুখছুঃখের বাণী আবিষ্কারে বিভূতিভূষণের অমর শিল্পস্থষ্টি স্মরণ করিয়ে দেয় 
টমাস হাডির উপন্যাসকে । 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় “কল্লোল*-যুগে উপন্যাস রচনা শুরু করলেও আজও 
তিনি নিত্য-নতুন সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনায় সক্রিয় । শৈলজ্ানন্দের মত ভাব 
অধিকাংশ উপস্তাসের পটভূমিও “্থানিক' । কিন্তু এই স্থানিক জীবন-চিজ্জের সঙ্গে 
বিস্তৃত সমাজ-চেতনা ও শিল্পণৃষ্টি যুক্ত হয়ে তার উপন্টাসকে করে তুলেছে এ যুগে 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । শুধুমাত্র শরৎচন্দ্র ও শৈলজানন্দের আবেগ দিযে নয়, সুগভীর 


১৩২ সাহিতা ও শিল্পলোক 


সহান্গভূতি ও আধুনিক জীবন-বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি প্রবেশ করেছেন 
সচেতনভাবে বাঙালীর ক্রান্তি-কালীন সমাজ-জীবনের মর্মমূলে । ধনতান্ত্রিক 
জীবনের কাঠামো ষে ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে তারই নিপুণ আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন 
লেখক গভীর হৃদয়াহ্ভৃতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে । সঙ্গে সঙ্গে জীবনের 
মূল্যবোধের যে পরিবর্তন হচ্ছে তাঁও দৃষ্টি এড়ায় নি এ চিস্তাশীল শিল্পীর । শুধু 
পুরাতন জীবনধারা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আদিমধর্মা মানুষের 
বিশ্বাসের ভিতিও যে নড়ে উঠছে, __অস্তহীন সহানুভূতি দিয়ে সে ক্রমবিলীয়মান 
জীবনের প্রতিও জতৃষ্ক নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন এ সমাজ-সচেতন শিল্পী । 
ধনতন্ত্-প্রভাবিত নতুন সমাজেও যে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করছে তারও শিল্পরূপ দিয়েছেন জীবন-শিল্পী কোন কোন উপন্যালে । মাটির বন্ধন 
ছেড়ে পল্লীসমাজের মানুষ যে আজ যান্ত্রিক সভ্যতার আকর্ষণে নগরবাসী হয়ে 
জীবনের জটিলতা বাড়িয়ে তুলছে, এ সমাজ-বিবর্তনের রূপও ধরা পড়েছে 
আধুনিক শিল্পীর নিপুণ তুলিতে । তারাশঙ্করের সমাজ-চেতন শুধু হৃদয়ের 
আবেগে স্পন্দমান নয়, মননের দীপ্ততেও উজ্জ্বল । এ আধুনিক শিল্পীর রচনায় 
বাংলা উপন্যাস শুধুমাত্র আনন্দ আহরণের স্তর অতিক্রম করে যে সচেতন সমাজ- 
চিন্তার অসমতল ক্ষেত্রে সবলে আত্মপ্রকাশ করেছে--তাতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই । 


বাঙালীর জ তীয়্ত্র্জীবনে তীব্রতম বিপ্লব-বিক্ষোভের যুগ হল বিংশ শতকের 
চার দশক। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দ্বন্দের সুযোগ নিয়ে জাতীয় মুক্তিশ্বপ্রে 
বিভোর বাঙালীও দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে এ যুগে এগিয়ে গেছে চরম 
সংগ্রামের পথে । ১৯৪২ স্রীষ্টান্ের আগস্ট মাসে জীবন পণ করে চরম আঘাত 
হানল তার! অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শাসন-ব্যবস্থার ওপর । একটা 
বিরাট গণ-অভ্যর্থানের মধ্যে জাতির মুক্তিত্বপ্র স্পষ্ট রূপ পেল। এ গণ- 
বিদ্রোহকে প্রতিহত করতে বিদেশী শাসকও মরণ-কামড় ন]৷ দিয়ে ছাড়ল না। 
অত্যাচারের স্টীম-রোলার চলল দিকে দিকে। তাতেও খন মুক্তি-সাধনায় অধীর 
বাঙালী জীবন-পণ সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হল না তখন কুটবুদ্ধি বিদেশী শাসক 
বাঙালীকে মর্মঘাতী শ্রাস্তি দিতে উদ্যত হল ক্ষুধার অন্ন কেড়ে কৃত্রিম 
মন্বস্তরের সৃষ্টি করে । মানবতার মর্মান্তিক লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল বাঙলাদেশের 


বাংল। উপন্তাসে সমাজ-চেতনা ১৩৩ 


সর্বত্র। একদিকে চোরাকারবারীর তৎপরতায় অর্থসঞ্চয়ের বাহুপ্া, আর 
একটিকে বুতুক্ষ মৃত্যু-পথযাত্রী নরনারীর অবিশ্রাস্ত মিছিল এবং মৃত্যুষজ্ঞে তাদের 
নিত্যনিয়ত আহুতি। ন্মরণীয় কালের মধ্যে মানবাস্মার এত বড় লাঞ্ছনা বিবেকবান 
বাঙালী আর প্রত্যক্ষ করে নি। 

এ সমসামঘ্িক বিপর্যস্ত কাল ও ঘটনা প্রবাছের পটভূমিকায় সমাজ-সচেতন 
উপন্যাস রচনায় এগ্রিয়ে এলেন গোপাল হালদার ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
গোপাল হালদারের “পঞ্চাশের পথ (১৯৪৪), ণউনপঞ্জাশী, (১৯৪৬) ও “তেরশো 
পঞ্চাশ (১৯৪৫) ১৯৪২-এর এপ্রিল-আগস্ট থেকে ১৯৪৩-এর জান্য়ারী-এপ্রিল--এ 
এক বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পটভূমিকায রচিত। প্রধানত: রাজনৈতিক 
ৃষ্টিভলী নিয়ে লেখা হলেও এ উপন্যাস-ত্রয়ীতে সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে 
বাঙালী সমাজের ভাঙনের চিত্র জীবন্ত রূপ পেয়েছে । হুর্ভাগ্যক্রমে তথ্যসন্গিবেশ- 
ক্ষমতার সঙ্গে বিন্যাস-কৌশলের নিপুণতার অভাবে এ উপন্তাস-ভ্রয়ী রসোততীর্ণ 
সষ্টির পধায়ে উন্নীত হয় নি। হলে এ জমস্ত উপন্যাস বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে 
অমর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হত সন্দেহ নেই। মম্বস্তরের পটভূমিকায় তারাশঙ্করের 
“মন্বস্তরঃ উপন্তাসও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য । এখানেও সমসাময়িক সমাজ-জীবনের 
অবক্ষয়ের ছবি সাংবাদিক-মুলভ নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে--যদিও শিয্পন্যষ্টি 
হিসেবে উপন্তাস খানি ব্যর্থ । 

গোপাল হালদারের সমাজ-সচেতন মনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজের রূপাস্তরের 
চিত্র এঁকেছেন অপর তিনখানি উপন্্যাসে-_“ভাঙন" ( ১৯৪৭ ), ম্রোতের দ্বীপ” 
(১৯৫০), উজান গঙ্গা” (১৯৫০)। পুরাতন জীবনাদর্শকে ভেঙে চরে বর্তমান কাল 
চলেছে ভবিষ্যতের দিকে নতুন জীবন-চেতনার সন্ধানে ৷ যে পুরাতন যুগে বিশ্বাসই 
ছিল জীবনের একমাত্র অবলম্বন__সে স্থানে এসেছে আজ প্রবল সংশয়। তার 
ফলে ধীর স্থির সনাতন জীবনবোধের জায়গায় জেগে উঠেছে নিত্যনতুন চাঞ্চল্য । 
বিশ্লেষ্ণী দৃষ্টি দিয়ে গোপাল হালদার দেখেছেন সে পরিবর্তমান জীবন-প্রবাহকে । 
সার্থক সমাজ-সচেতন উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে অনবদ্, কিন্ত স্থন্ম শিল্পদৃির 
অভাবে এ উপন্টাসত্রয়ীও সাংবাদিকতায় পর্যবসিত। 

সমসাময়িক রাজনৈতিক দ্বন্ব-বিক্ষোভে প্রভাবান্বিত না হয়েও এ শতাবীর 
চতুর্থ দশকে সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করে সমাজ-চেতনার 


১৩ সাহিত্য ও পিযালোর 


প্রন্ীক্ষ পরিচয় দিয়েছেন রামপদ মুখোপাধ্যায় তার মজা নদীর কথায় (১৯৪২)। 
অঞ্জরিসীম সহাচ্ছতৃতি নিয়ে লেখক দৃষ্টিপাত করেছেন আধুনিক জটিল সন্ভাতার 
আঘাতে ধ্বংসোগ্ুখ পল্ীর দিকে । গুধু পল্লী-জীবনের ধ্বংসোনুখতা নম্ন, আধুনিক 
জীবন-পবিবেশ ও চিন্তাধারা নাগরিক জীবনেও যে জটিলতা এনে 
দিয়েছে--তার নিপুণ স্তর-বিন্যাস করে প্রধর সমাঙ্জ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি 
তার “মহানগরী” উপন্যাসে । তাঁর উপন্যাসের কলাকৌশল আরও উচ্চাঙ্গের হলে 
এ ঘুগের সমাজ-সচেতন ওঁপন্যাসিকদেব মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের 
অধিকারী হতেন তিনি-_সন্দেহ নেই। 

শিল্পন্ুষ্টি হিসেবে উচ্চাঙ্গের না হলেও যুদ্ধ ও দু্তিক্ষের পটভূমিকায় রচিত 
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের "রাত্রির তপস্যাস্ম সমাজ-চেতনা অস্তঃসলিল! ফন্তুর মত 
প্রবাহছিত। দেশের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে মানুষ কিভাবে 
মানবাদশচ্যুত হয়ে পড়েছে--সে বাস্তব আলেধ্য অঙ্কন করেছেন লেখক এ 
উপন্যাসে । মান্ুষেব হ্ৃদয-সমস্তাও লেখকেব দৃষ্টি এায় নি। সচেতন আদর্শ 
চেতনার প্রভাবে প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে এ উপন্যাসে । লেখকের শিল্পবোধ 
আরও গভীর হলে এ উপন্যাসখানি সমাজ-সচেতন উপন্যাস-তালিকায় আরও 
উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী হাত। 

১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্দের সামাজিক পটভূমিকায় তীক্ষ সংলাপের সাহায্যে রচিত 
জ্যোতির্ময় রাষের “উদয়ের পথে? উপন্তাস খানিতে তীব্র সমাজ-চেতনার পরিচয় 
নুষ্পষ্ট। জমাজেব পুরাতন জীর্ণ মূল্যবোধের স্থানে যে নতুন মূল্যবোধ জেগে 
উঠছে এবং এ মূল্যবোধের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে যে সম্ভাবনাময় নতুন 
সমাজের ইঙ্গিত নিহিত আছে--তাবই স্বপ্র দেখেছেন জ্যোতির্ময় রাম» এ 
কাহিনীতে । সস্তোষকুমার ঘোষের সমাজ-চেতন' প্রধানত; ছোটগল্পের মাধ্যমে 
আবতিত হলেও তার “কিন্ছু গোয়ালার গলি' মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের 
চিত্র হিসেঘে পরম উপভোগ্য ৷ বর্তমান সমাজের সর্বত্র যে অবক্ষয়ের লীলা 
চলছে তার ভিতব থেকেই উদ্ভূত হবে একটি নতুন দেশ, নতুন সমাজ-_এ 
বলিষ্ঠ আশাবাদের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল বিজন ভট্টাচার্যের সমাজ-সচেতন 'জনপ' 
(১০৪৫) উপন্যাস । 

এ ষুগের ওপন্তাসিকদের মধ্যে প্রদীপ্ত সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন 
শক্তিমান ওপগ্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'উপনিবেশ' গ্রন্থে (তিন খণ্ড-_ 


বাংল। উপগ্ঠাসে সমাজ-চেশুন। ১৩৪ 


১৯৪৪ ), “সম্ত্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৪৫) ও '্বর্ণসীতায় (১০৪৬)। কোন কোন স্থলে 
সংহতি ও গভীরতার অভাব থাকলেও তার এ সমাজ-বোধকে দতেজ করেছে 
বিস্তৃত ইতিহাস-চেতনা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী দৃট্টিভলী। এ সবল 
আশাবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীর্ণ সভ্যতার 
অন্ধকার গুহা থেকে নতুম যুগের বাণী বহন করে আনবে বিপুল প্রাণশক্তির 
অধিকারী সংস্কারহীন আদিম প্ররুতির মান্য (দ্রষ্টব্য ঃ উপনিবেশ )। সমাজের 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সম্রাট ও শ্রেঠীতে। ষে 
মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্রী সভ্যতার ধ্বংসন্তূপের ওপর ব্ণিক্-সভ্যতার হয়েছে জয়যাত্রা, 
সে নতুন সভ্যতা স্যষ্টি কবেছে সমাজের মধ্যে নবতর বৈষম্য। এ বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছে দেশব্যাপী গণশক্তি। চিন্তাশীল সমাজ-ভাবনায় 
নারায়ণবাবু তারাশঙ্করের সমাজবোধের পথ বেয়ে সবল প্রত্যয়ে আরও অগ্রসর 
হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অপর কয়েকধানি উপন্যাসেও তার প্রগতিশীল 
সমাজ-চিন্তার পরিচয় আরও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। জহাক্কভূতির বিস্তৃতি ও 
মননের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপক সমাজচিস্তা বাংলা উপন্তাসের দিগস্তকে 
প্রসারিত করবে-_এ আশা অহেতুক নয় । 

এ শতান্ীর চতুর্থ দশকের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপৃণ রাজনৈতিক ঘটনা! হল 
বাংলাদেশ তথ! ভারত-বিভাগ। এই অচিন্তানীয় অস্বাভাবিক দেশবিভাগ 
বাঙালীব অর্থনৈতিক জীবনে যে শুধু চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা নয়__মানবতাব চবম 
লাঞ্ছনা ঘটিয়ে বাঙালী-সংস্কৃতির মর্মমূলে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
বাঙালীর এ সংস্কৃতি-সন্কট ওঁপন্াসিকের ব্যাপক সহান্ভূতি লাভে সমর্থ 
হয় নি। খুব জস্ভব উদ্ধাস্ত-জীবনের স্থিতিস্থাপকতার অভাব সমাজ-সচেতন্‌ 
ওপন্যাসিকের সংহত চিন্তা ও শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। এ 
কারণে মহৎ উপন্যাসস্ষ্টির বিষয়বস্ত সামনে থাকা সত্বেও খুব কম সমাজ-চেতন 
ওপন্তাসিক এ জটিল সামাজিক চিন্তা নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। 
এ জটিল সমাজচিস্তা সমসাময়িক ন্ব্পসংখ্যক বাংল! উপন্যাসে রূপলাভ করেছে 
দুই বিতিন্ন ধারায় । এক ধারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধাস্ত-জীবনকেন্ত্রিক । এ ধারার 
উল্লেখ্য উপন্তাস হল প্রবোধ সান্যালের 'হান্সুবান্' এবং দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ' | 
শিল্পন্ট্টি হিসেবে রসোতীর্ণ না হলেও সাম্প্রতিক বাঙালীর জাগ্রত জীবন-সমন্যা 
স্থিতিস্থাপকতা লাভ করবার পূর্বেই সে সমস্তা-কেন্ত্রিক উপস্যান রচনা করবার 


১৩৪ সাহিত্য ও শি্পলোক 


প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন রামপদ মুধোপাধ্যায় তার “মজা নদীর কথায় (১৯৪২)। 
অপরিসীম সহাছুভূতি নিয়ে লেখক দৃষ্টিপাত করেছেন আধুনিক জটিল সভ্যতার 
আঘাতে ধ্ংসোধুধ পল্লীর দিকে। শুধু পন্জী-জীবনের ধবংসোনুখতা নয়, আধুনিক 
জীবন-পরিবেশ ও চিন্তাধারা নাগরিক জীবনেও যে জটিলতা এনে 
দিয়েছে-_তার নিপুণ স্তর-বিন্যাস করে প্রখর সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি 
তার 'মহানগরী+ উপন্াসে। তার উপন্যাসের কলাকৌশল আরও উচ্চাঙ্গের হলে 
এ ষুগের সমাজ-সচেতন ওঁপন্তাসিকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের 
অধিকারী হতেন তিনি--সন্দেহ নেই। 

শিল্পনৃষ্টি হিসেবে উচ্চাঙ্গের না হলেও যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত 
গজেন্জ্কুমার মিত্রের “রাত্রির তপস্যা সমাজ-চেতনা অস্তঃসলিল! ফন্তর মত 
প্রবাহিত। দেশের অন্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে মান্য কিভাবে 
মানবাদশচ্যুত হয়ে পডেছে--সে বাস্তব আলেখ্য অন্কন করেছেন লেখক এ 
উপন্যাসে | মান্ধুষেব হ্ৃদয়-সমস্যাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সচেতন আদর্শ 
চেতনার প্রভাবে প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে এ উপন্যাসে । লেখকের শিল্পবোধ 
আরও গভীর হলে এ উপন্যাসখানি সমাজ-সচেতন উপন্যাস-তালিকায় আরও 
উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী হত । 

১৯৪৩ গ্রীষ্টাবের সামাজিক পটতভূমিকায় তীক্ষি সংলাপের সাহায্যে রচিত 
জ্যোতির্নয় রায়ের “উদয়ের পথে” উপন্যাস খানিতে তীব্র সমাজ-চেতনার পরিচগ্ 
স্বস্পষ্ট। সমাজের পুরাতন জীর্ণ মূল্যবোধের স্থানে যে নতুন মূল্যবোধ জেগে 
উঠছে এবং এ মূল্যবোধের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে ষে সম্ভাবনাময় নতুন 
সমাজের ইঙ্গিত নিহিত আছে--তারই স্বপ্ন দেখেছেন জ্যোতির্ময় রাক় এ 
কাহিনীতে । সম্ভোষকূমার ঘোষের সমাজ-চেতন! প্রধানতঃ ছোটগল্পের মাধ্যমে 
আবতিত হলেও তার “কিন গোয়ালার গলি" মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের 
চিত্র হিসেবে পরম উপভোগ্য । বর্তমান সমাজের সর্বত্র যে অবক্ষয়ের লীলা 
চলছে তার ভিতর থেকেই উদ্তুত হবে একটি নতুন দেশ, নতুন সমাজ-_এ 
বলিষ্ঠ আশাবাদের স্বাক্ষরে উজ্জল বিজন ভট্টাচার্যের সমাজ-সচেতন 'জনপদ' 
(১৯৪৫) উপন্যাস। 

এ যুঙ্গের ওঁপন্যাসিকদের মধ্যে প্রদীপ্ত সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন 
শক্তিমান ওঁপন্যাপিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'উপনিবেশ' গ্রন্থে (তিন খণ্ড 


বাংলা উপস্ান্গে সযাজ-চেতন। ১৩৫ 


১৯৪৪ ), “সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (১৯৪৫) ও “্বর্ণসীতায়' (১০৪৬)। কোন কোন স্থলে 
সংহতি ও গভীরতার অভাব ধাকলেও তার এ সমাজ-বোধকে সতেজ করেছে 
বিস্তৃত ইতিহাস-চেতন! এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিভলী। এ সবল 
আশাবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীর্ণ সভ্যতার 
অন্ধকাব গুহা থেকে নতুন যুগের বাণী বহন করে আনবে বিপুল প্রাণশক্তির 
অধিকারী সংস্কারহীন আদিম প্রকৃতির মানুষ (ত্ষ্টব্য ঃ উপনিবেশ )। অমাজের 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন “সম্রাট ও শ্রেঠীতে। ষে 
মধ্যযুগ সামস্ততন্ত্রী সভ্যতার ধ্বংসন্তুপের ওপর বর্ণিক-সভ্যতার হয়েছে জয়যাত্রা, 
সে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি কবেছে সমাজের মধ্যে নবতর বৈষম্য । এ বৈধমোব 
বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছে দেশব্যাপী গণশক্তি। চিন্তাশীল সমাজ-ভাবনায় 
নাবায়ণবাবু তারাশঙ্করেব সমাজবোধের পথ বেয়ে সবল প্রত্যয়ে আরও অগ্রসর 
হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অপর কয়েকখানি উপন্াসেও তার প্রগতিশীল 
সমাজ-চিন্তার পরিচয় আরও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সহাম্গভৃতির বিস্তৃতি ও 
মননেব গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপক সমাজচিস্তা বাংলা উপন্যাসের দিগস্তকে 
প্রসারিত করবে-_এ আশা! অহেতুক নয় । 

এ শতাবীব চতুর্থ দশকের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল 
বাংলাদেশ তথা ভারত-বিভাগ। এই অচিন্ত্যনীয় অস্বাভাবিক দেশব্তাগ 
বাঙালীব অর্থনৈতিক জীবনে যে শুধু চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা নয়_মানবতাব চরম 
লাঞ্ছনা ঘটিয়ে বাঙালী-সংস্কৃতির মর্মমূলে ফাটল ধবিয়ে দিয়েছে । হৃূর্তাগ্যক্রমে 
বাঙালীর এ সংস্কৃতি-সম্কট ওপন্যাসিকের ব্যাপক জহান্ুভৃতি লাভে সমর্থ 
হয় নি। খুব সম্ভব উদ্ধান্ত-জীবনের স্থিতিস্থাপকতার অভাব সমাজ-সচেতন 
ওপন্যাসিকের সংহত চিন্তা ও শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। এ 
কারণে মহৎ উপন্যাসস্থষ্টির বিষয়বস্থ লামনে থাকা সত্তেও খুব কম সমাজ-চেতন 
ওপন্যাসিক এ জটিল সামাজিক চিন্তা নিম্নে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হযেছেন। 
এ জটিল সমাঅচিস্তা সমসাময়িক স্বল্পসংখ্যক বাংল! উপন্যাসে রূপলাভ করেছে 
দুই বিভিন্ন ধারায় । এক ধার! পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাত্ত-জীবনকেন্দ্রিক। এ ধারার 
উল্লেখ্য উপগ্যাস হল প্রবোধ সান্যালের 'হান্থুবান্থ এবং দ্বীপক চৌধুরীর “শঙ্খবিষণ | 
শিল্পস্্টি হিসেবে রসোততীর্ঘণ না হলেও সাম্প্রতিক বাঙালীর জাগ্রত জীবন-সমস্তা 
স্থিতিস্থাপকতা৷ লাভ করবার পূর্বেই সে সমস্ঠা-কেঙ্জ্রিক উপন্যাস রচনা করবার 


১৩৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


দুঃসাহস নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য । এ শ্রেণীর ছিতীয় ধারার উপন্যাস 
পূর্ববঙ্গীয় পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আনন্দ-বেদনার চিত্রাঙ্কন প্রাণবন্ত । 
এ ধরনের উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক জীবন-সমস্তাকে পশ্চাতে রেখে 
পন্যাসিকের কল্পন! পূর্বস্থতি-রোমন্থনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ শ্রেণীর ওঁপন্যা- 
সিকদের মধ্যে উল্লেখযোগা হলেন অমরেন্্র ঘোষ ও রমেশচন্দ্র সেন। 


এবার সমকালীন বাংল উপন্তাসে লেখকের সমাজ-চেতনা৷ কত বিচিত্র পথে 
অত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে-_তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ 
শেষ করব। 

সমকালীন বাংলা উপন্তাসে সমাজচেতনা রূপলাভ করেছে প্রধানতঃ ছুটি 
ধারাকে অবলম্বন করে--একটি নাগরিক জীবনের ধারা, আর একটি পল্লীজীবনের 
ধারা । 

স্বাধীনতা ও বিভাগোত্তর বহু ঘটনা ভিড় করে এসে পাঁচ-দশকের নাগরিক 
বাঙালী-জীবনকে আলোড়িত করেছে। দলে দলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাংলাদেশের 
প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় এসে আশ্রয় খুঁজেছে। ফলে কলকাতার স্বাভাবিক জীবন- 
প্রবাহ হয়েছে বিপধন্ত। এই বিপর্ধয় বাঙালীর চিস্তাধারাতেও এনে দিয়েছে 
বিশৃঙ্খলা । শুধু গত শতাবীর নয়, এ শতাবীর প্রথম দিককার সুস্থ ও বলিষ্ঠ 
জীবনাদর্শ অবস্থার চাপে আজ ধুলায় লুষ্ঠিত। যৌথ সামাজিক দায়িত্ববোধ 
ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে । এমন কি যৌথ পারিবারিক জীবনবোধও আজ ক্রমবিলীয়- 
মান। সমাজ ও পরিবারের এ অবক্ষয়ের মধ্যে জেগে উঠছে নতুন এক 
সমাজ--বাঙ্লার ও ভারতের পুরাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে ষে সমাজ সম্পর্কহীন । 
ফলে জীবনের মুল্যবোধে এসেছে আজ আমূল পরিবর্তন । আজ যে নাগরিক 
সমাজে আমরা বাস করছি, সে সমাজের ভিত্তি অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত__ 
ধর্মনীতি ন্যায়বোধ ও হ্ৃদয়াবেগের প্রশ্ন সে সমাজের কাছে গোৌণ। শুধুমাত্র 
ব্যক্তিক অধিকার-বোধই আজ নাগরিক সমাজকে পরিচালিত করে জীবনের প্রায় 
প্রত্যেক কর্মে। ব্যক্তিগত অধিকারবোধকে আরও শক্তিমান করেছে জাতীয় 
ও আস্তর্জাতিক সাম্যবাদী ভাবধারা । এ ব্যক্তিক অধিকার-বোধ ক্রমশঃ প্রসারিত 
হয়েছে শ্রেণীগত স্বার্থ-রক্ষায়। ফলে ষে শ্রেণী-সংগ্রাম একদিন ছিল সাম্যবাদির 
স্বপ্ন, আজ তা নাগরিক বাঙালী জীবনে একটি বাস্তব সত্য । 


বাংল! উপন্যাসে সমাজ-চেতনা  * ১৩৯ 


সাম্যবাদী জনসাধারণের দাবি মেটাতে জাতীয় সরকার অধ্ষ্ষিক সহা্গভূতি 
নিয়মতা্তিকতার পথে__্বাধীনতা৷ লাভের পর দেশীয় রাজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক. *বৃহিভূ্ত 
আইন দ্বারা জঘিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে। কিন্তু এ মস্ত প্রথা: 'নের 
হলেও পুঁজিবাদী ও মালিকশ্রেণী একজোট হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নতুন" 
এক সামস্ত সমাজ গড়ে তুলেছে। এদের বিরুদ্ধে বাক্তিগত অধিকারবোধে বিশ্বাসী 
শ্রমিক ও পুজিহীন সম্প্রদায়ের আক্রোশ উঠছে পু্ভীভূত হয়ে। এদিকে 
স্বাধীনতার পরে সমাজে দ্রুত অর্থ নৈতিক পরিবর্তন স্থচিত হলেও মধ্যবিত্ত সমাজ 
তাদের প্রচলিত জীবিকার উপায়-_চাকরি-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ভাবে 
যুগোপযোগী জীবিকা গ্রহণ করেন নি। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ চরম 
অর্থকচ্ছুতার সন্ম্থীন। নিজের ভালমন্দ অধিকার-অনধিকার বোঝবার মত 
সামর্থ্য আছে, অথচ প্রচলিত জীবন-সংস্কারেব মোহমুক্ত হয়ে পরিবত্তিত আধুনিক 
জীবনকে আঁকডে ধরবার প্রবল আগ্রহ নেই। এ সমস্ত কারণে উৎকেন্দ্রিকতার 
লক্ষণ উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে জীবনযৃদ্ধে পরাজিত মধ্যবিত্ত সমাজে । 
এ পরাজয়েব গ্লানিকে ভোলবার জন্যে মধ্যবিত সমাজ আজ মানসিক তৃপ্তি 
খোজবার প্রয়াস পাচ্ছে ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে-_সে উত্তেজনা যেখানেই পা”ক-_ 
কী খেলার মাঠে, কী দিনেমা-ধিয়েটারে, কী পর্পোগ্রাফীতে ভরা গল্প-উপন্যাস 
অথবা হোটেলে-রেষ্ট রেপ্টে কিংবা তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে । 


সাম্প্রতিক উপন্যাসের আর এক ধার] আত্মপ্রকাশ করেছে পল্লী-সমাজের নানা! 
রূপ-বৈচিত্র্রকে অবলম্বন করে-_যে সমাজকে এখনও সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করে নি 
আধুনিক সভ্য নাগরিক জীবনের অভিশাপ-_-যে সমাজ নিজের অসংস্কৃত জীবন- 
চেতনা নিয়ে এখনও বাস করে পূর্বযুগে ৷ সহজাত আবেগবিহবলত। ও প্রবৃত্তির 
তাড়নাই এ সমাজ-জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তি। এ সমাজের মর্মশায়ী ভাবনা- 
বাসনা আকাঙ্জা-কামনা এখনও আমাদের নাগরিক সভ্য মানুষের কাছে অনেকাংশে 
অজ্ঞাত। সে রহস্যাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের মর্ম-উদঘাটন করাই হল বর্তমান আর 
এক শ্রেণীর গল্প-ওপন্যাসিকের সচেতন প্রয়াস । 

প্রধানতঃ এ দু-ধারায় আবতিত হচ্ছে আজ বাংল! উপন্যাস। উভয় শ্রেণীর 
উপন্তাসেই তথ্যনিষ্ঠ। প্রবল সন্দেহ নেই। তাই সমাজ-জীবনের চিত্বণে এসেছে 
ফোটোগ্রাফিক নিপুণতা। কিন্তু বাস্তবতার তুলনা অনেক ক্ষেত্রে সংহত 


সাহিভা ও শিলা 
এঘং সহজ রস-সংবেদনার অন্তাৰ অত্যন্ত গ্রকট-ভাবে দেখা 


১ মগ 


দুসাহিস। নি 


সনের শ্রেণীর উপগ্থাসে শিল্পাঞ্চলের নবজাগ্রত গণ-জীবনের ছবি অবস্থিত 


করে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন সমরেশ বন্ছু, বিমল কর, গৌরীশস্কর ভট্টাচার্য 
ও আরও অনেকে । (দ্রষ্টব্য £ বি. টি. রোডের ধারে, শ্রীমতী কাফে--সমরেশ 
বন্ধু, ত্রিপদী-_বিমল কর )। গৌরীশঙ্করের বৃহদায়তন উপন্যাস “ইস্পাতের স্বাক্ষর'-ও 
শিল্পাঞ্চলের গ্ণজীবন-কেন্জ্রিক । যে জীবন নিয়ে এ সম্ত উপন্তাস রচিত সে 
জীবনের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় অনেকটা ক্ষীণ । প্রধানত: এ কারণেই 
নাগরিক জীবনের পারিপাশ্থিকের মধ্যে এ অনাবিষ্কৃত জীবন-প্রবাহ পাঠকের 
কৌতুহল উদ্রেক করে। কিন্তু সে জীবনের জঙ্গে লেখকের আস্তরিক পরিচয়ের 
অভাবের ফলে তাদের স্থ্টি এখনও রসোতীণ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে না! 
সে পরিচয় ষখন আরও ঘনিষ্ঠতর হবে, আর আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্য 
দিয়ে শ্রমিক-জীবন-সমস্তা যখন স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়ে উঠবে- তখন বাংল। উপন্তাস 
যে নতুন সমাজ-চেতনার স্পর্শে নবতর মুল্যলাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। 

সাম্প্রতিক নানা আদর্শ-সংঘাতের ফলে মধ্যবিত্ব শিক্ষিত বাঙালী জীবনে যে 
ভাঙন-প্রবুত্তি অনিবাধভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে জীবন-বোধ নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন জ্যোতিরিজ্দ্র নন্দী “বার ঘর এক উঠান' উপন্যাসে | 
এখানেও চিন্তার সংহতি ও শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে সৃষ্টি রসোততীর্ণ হয়ে ওঠে নি। 
জীবনের অবতরণের চিত্র অস্িত করতে হলে যে ন্ুকঠোর সংযম-বোধের প্রয়োজন, 
সেই সংযমের অভাবে শিথিলবদ্ধ কাহিনীতে ব্লেদ-রতিই আত্মপ্রকাশ করেছে বেশী । 
শিল্প-বোধের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এ নবীন লেখকের হাতে সমাজ্জ-সচেতন বাংলা 
উপন্তাস নবতর মূল্যলাভ করবে-_-এমন আশা অহেতুক নয় । 

শিল্পদৃষ্টিতে সংহতি ও স্বচ্ছতার অভাব থাকলেও তীব্র-তীক্ষ মননশীল 
সমালোচনার সাহায্যে ব্যাপক সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন দীপক চৌধুরী । 
সবার শিল্প-প্রয়াসে আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিছক কল্পনা-বিস্তারের স্তর অতিক্রম 
করে সবলে মননের রাজ্যে প্রবেশ করেছে । তার প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসই 
মননশীল সমাজ-চেতনার পরিচয়বাহী | 

শেষোক্ত শ্রেণীর মমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সমরেশ 
বনু (অরষ্টব্য : গঙ্গা ), অদ্বৈত মল্লবর্ষণ (তিতাস একটি নদীর নাম ), প্রস্থ রায় 


বাংল! উপন্াসে সমাঙ্জ-চেতনা ১৩৯ 


(নাগমতী ) এবং আরও কেউ কেউ। এদের বিস্তৃত সামাজিক সহানুভূতি 
আবতিত হয়েছে প্রধানত: সমাজের নিয়তম জীবন--এমন কি সমাজ-বহিতূ্ত 
যাযাবর জীবনকে কেন্দ্র করে। আধুনিক সমাজ-জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের 
প্রয়াস এ শ্রেণীর উপন্যাগে দেখা যায় না। শুধুমাত্র বৈচিতরা স্থির দিকেই এ'দের 
ঝোক বেশী। এদের সমাজ-চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল--পন্মী অঞ্চলের 
অনাবিষ্কত ও উপেক্ষিত জীবন-রাজ্যে প্রবেশের ব্যাকুলতা। অনাস্বারিত 
জীবনবস উপলব্ধির জন্য তাঁদের এ আত্যস্তিক ব্যগ্রতা যতদিন না কৌতুহলের 
সামা অতিক্রম করে তারাশস্করেব জীবন-ভাবনার মত মননের রাজো গ্রবেশ 
করবে-_ ততদিন তাদের সৃষ্টি জনপ্রিয় হলেও বিশেষ তাৎপযময় বলে বিবেচিত 
হবে না। 


গণ-নচেতন বাংল। নাহিত্য 


সাহিত্য কখনও নিরালম্ব নয়। ধর্মচেতনা, রাষ্্রচেতনা ও সমাঁজ-চেতনাকে 
অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য । 
পারিপার্থিকের প্রভাবে বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মন আজ তাব্রভাবে সমাজ- 
সচেতন ও রাষ্ট্রসচেতন হয়ে উঠেছে। সাহিত্যেও তার ছায়াপাত খুবই শ্বাভাবিক। 
যে সাহিত্য শুধু কল্পনাময় ভাববিলাস বা প্রেমের 6151708] 0180£15 নিয়ে 
রচিত-_সে সাহিত্য আজ সমাজ-সচেতন মানুষের মনকে আর তৃথ্থি দিতে পারছে 
না। নবজাগ্রত জীবন-বোধের উদ্বোধন এবং জনগণের আশা-আকাজ্ঞা ও বার্থতার 
রূপায়ণই বর্তমানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে ্রাড়িয়েছে। শিল্পীর সাধনাব 
ক্ষেত্র আজ বড় কঠিন। তাই সিদ্ধিও সকল ক্ষেত্রে আশান্তরূপ হচ্ছে না, একথা 
বলাই বাহুল্য । 

বাংল! সাহিত্যের সীমিত পরিধির মধ্যে বাঙালীর গণ-জীবন কতটা সার্থকভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে, সে প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করব। অবশ্য গণ- 
জীবন বলতে বিশিষ্ট রাজনীতিক মতবাদীরা যে অর্থে গণ ( চ10165126 ) 
শবটি ব্যবহার করেন, ঠিক সে অর্থে আমরা শব্বটি ব্যবহার করছি না। কারণ 
ধনতান্ত্রিক বৈষম্যের ফলে পাশ্চাত্য দেশে “বুর্জোয়া ও 'প্রলিটারিয়েট' নামে যে 
দুটো শ্বতন্ত্র ও পরম্পর-বিরোধী শ্রেণী সমাজের দুই কোটিতে অবস্থিত থেকে 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বদা যুধ্যমান, শিল্পায়নের (77003015155007) 
অসম্পূর্ণতার জন্ত সে রকম কোন শ্রেণীবিভাগ বা! শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের দেশে 
এখনও উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। আমাদের দেশে গণ-সমাজ বলতে 
এখনও বিত্তহীন সম্প্রদায় বা! কারখানার শ্রমিক-শ্রেণী মাত্রকে না বুঝিয়ে সমাজেব 
নিয়তম শ্রেণীর লোক বা! দেশের জনসাধারণ মাত্রকেই বোঝায়। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রথমে আদি ও মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার গণ-জীবনের পরিচয় কতধানি 
ফুটে উঠেছে তার পরিচয় নেওয়। যাক। 


গণ-সচেতন বাংল সাহিত্য ১৪১ 


্ী্টায় দশম থেকে অষ্টাদশ শতাবী প্স্ত নয় শত বর্ষ ব্যাপী এ যুগের পরিধি । 
এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাংলার সমার্জ-জীবনের উপর রাস্্ীয় ঝঞ্ধা প্রবাহিত 
হয়েছে অনেকবার, রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবনও আন্দোলিত 
হয়েছে বারে বারে । কিন্তু এ সমস্ত আঘাত-সংঘাত সমকালীন কবি-শিল্পীকে তার 
প্রগাঢ ধর্মোপলন্ধি ব প্রেমান্ভৃতি থেকে কেন্দরচ্ুত করতে পারে নি কোনদিন। 
কবিদের উধ্্বচারী দৃষ্টি দেবতার বিপুল এশ্বর্ষের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল এতকাল-__ 
মানুষের বিচিত্র বেদনার স্পর্শে সে সাহিত্য হয়ে উঠল ন1 মানবিক-রসাশ্রয়ী। 
অবশ্য দু-একজন কবির কাবো সমাজের গণ-জীবনের খগুচিত্র যে একেবারে পাওয়] 
যায় না এমন নয় £ যেমন মধ্যযুগের সমাজ-সচেতন কৰি মুকুন্দরামের ““ফুল্পরার 
বারমাশ্যা”-বর্ণনার ছত্রে ছত্রে তৎকালীন বাংলার নিয়স্তরের অধিবাসীদের ছুঃখ-খি্ন 
জীবনের চিত্র অতান্ত সমবেদনার সঙ্গে অন্কিত হয়েছে । কবি ঘনরাম কালু ডোমের - 
জীবনের বৈচিত্রকেও তার কাব্যে সাদরে স্থান দিয়েছেন। মনসা-মঙ্গল 
কাব্যগুলোতেও বাংলা দেশের নিম্শ্রেণীর জন্গণের ছবি উজ্জ্গ রেখায় অস্কিত 
হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে খেয়া নৌকার মাঝি দরিদ্র অথচ নির্লোভ। ঈশ্বরী 
পাটনীর চিত্র কবির সহৃদয় লেখনীর স্পর্শে অত্যন্ত সজীব। মধ্যযুগের শেষ 
দিগন্তে পূর্ব-বাঙলার পল্লীকবির! গাথা-কবিতার মাধ্যমে গ্রামীণ গণ-জীবনের ষে 
রস-মধুর চিত্র এঁকেছেন তার মাধুষ বর্তমান স্ুসংস্কৃত কাব্যামোদীর মনকেও মুগ্ধ 
করে। কিন্তু মধ্যযুগের বিপুল-প্রসার কাব্যের তুলনায় এ শ্রেণীর চিত্রের সংখা 
অত্যন্ত নগণ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার স্থায়ী পরিবর্তনের 
সঙ্গে সাহিত্যের অগ্রগতিরও মোড় ঘুরল। দেব-নির্ভর সাহিত্যের স্থান অধিকার 
করল মানব-নির্ভর সাহিত্য । কিন্তু সে সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনেই কেটে গেল 
গোটা অর্ধ শতাব্দী । তারপর স্থট্টিমূলক মানবরসাশ্রয়ী সাহিত্য রচিত হল 
বঙ্কিমের প্রতিভাম্পর্শে। কিন্তু কোন মানবীয় ভাবকে রূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ? না, 
মানুষের অন্তরের নিগুঢ় তলদেশে প্রেম ও রূপমোহ নামক যে প্রবৃতি অঙ্কুরিত হয়ে 
তার সমস্ত জীবনকে একটা প্রবল ঘৃর্িবাত্যায় আলোড়িত করে তোলে-_তারই 
সার্থক রূপায়ণ বস্কিমের অধিকাংশ উপন্তাস। কয়েকটি উপন্যাসে বঙ্কিম তার 
সমসাময়িক সমাজের পটভূমিকা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ উপন্যাস রচনা 
করেছিলেন তিনি ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে নুরবপ্রসারী কল্পনা 


১৪২ লাহিত্য ও শিরিলোক 


মিঙগিয়ে। না হলে সমলাময়িক ইংরেজী-রোঘাজ্সবস-পুষ্ট বাঙালী পাঠকের হৃদয় 
তিনি জয় করতে পারতেন কি না সন্দেহ। 

তারপর বাংলা সাহিত্যে অলোকসামান্ট প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের 
অভ্যুদয় । দেশের মধ্যে ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন তখন 
দানা বেঁধে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপস্াসে জাতীয় অভীপ্ার ছবি 
যূর্ত হয়ে উঠলেও আসলে তিনিও ছিলেন প্রধানত; রোমাব্সধর্মী শিল্পী। 
মানবমনের বিষ্লেষণ-ধর্মের পরিচয় বহন করে তার অধিকাংশ উপস্তাস। রবীন্দ্র- 
নাখের ছোটগল্প প্রক্কত গণ-চেতনাধর্মী না হলেও অনেকগুলি গল্প অতি-সাধারণ 
বাঙালী-জীবনের ছোটখাট সুখছুঃখ-বর্ণনায় রসোত্রীর্ণ। নাটক রচনায় প্রধানতঃ 
তিনি তত্বাশ্রয়ী, আর কাব্যস্থষ্টিতে তিনি যে 'খাটী রোমান্টিক? তার স্বীকৃতি আছে 
কবির কাব্যে। ও 

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় চরম অর্থনৈতিক 
বিপর্যয়ের ফলে জাতি যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় চেতনাসম্পত্র হয়ে উঠেছিল-_-কবি 
তা লক্ষ্য করেছিলেন । তার সাহিত্য সাধনার উত্তর-যুগে মানব-দরদী কবি এ কথাও 
বেশ উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন, সমাজের “উচ্চ মঞ্চে” বসে তিনি সমাজের 
উপেক্ষিত জনগণের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে তার কাব্যে রূপ দিতে পাবেন 
নি। সর্বস্তরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে যে কোন সাহিত্য-প্রচেষ্টা 
যে “শোথীন মজদুরি”তে পর্যবসিত হয়__-এ সত্যও তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। 
সেজন্য স্বীয় জীবন-গোধূলিতে কৰি “ওরা কাজ করে” “ঘণ্টা বাজে দূরে” প্রভৃতি 
স্বল্পসংখ্যক কবিতায় সমাজের উপেক্ষিত গণ্‌-জীবনের ষে অনবদ্য চিত্র উদঘাটিত 
করেছিলেন তার তুলনা বাংলা কাব্যে বিরল। এ কথা নিঃসন্দেহে 
অন্মান করা যায়, কবি যদি নীরোগ দেহে তার নবজাগ্রত সমাজ-চেতন মন 
নিয়ে আরও দীর্ঘজীবী হতেন-_-তা হলে তার নিপুণ লেখনী-্পর্শে গণ-জীবনের 
চিত্র বাংলা সাহিত্যকে আব সমুদ্ধির পথে এগিয়ে ছিত। 

শরতচন্দ্রের যাযাবর-বৃত্তি তাকে বাঙলা ও ব্রহ্মদেশের গণ-জীবনের নিকট- 
সান্নিধ্যে এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নরনারীর সুক্ষ মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে 
রোমান্টিক কাহিনী রচন। তার শিল্পি-মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বলে বাঙলার 
গণ-জীবনের সর্বাশ্রয়ী বেদনাবোধ তার রচনাকে প্রকৃত গণ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত 
করতে পারে নি॥ বাংলা দেশের তথাকথিত নিম্ন জাতীয় হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের 


গণ-সচেন বাংল। সাহিত্য ১৪৩ 


হিন্দুদের পীড়নের ছুসেহ বেদনাই তার অস্তরকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। 
তাই তার অনেক উপন্তাস ও ছোটগল্লে এ বেদনাকেই তিনি সার্থক বাণীরূপ 
দিয়েছিলেন। সমাজের আঘিক অসঙ্গতির স্বরূপ উদঘাটনে তিনি প্রায় মধ্যযুগীঘ্র , 
শিল্পীর মতই উদ্দাসীন। একমাত্র “মহেশ” গল্পের বেদনার কাহিনীটি তিনি রচনা 
করেছিলেন সমস্ত সমাঁজের যা চিরস্তন সমস্যা--সে অর্থ নৈতিক সমন্যাকে কেন্দ্র 
করে। এ নিধু'ত নিটোল ক্ষুদ্র গল্পটিই শরৎচন্ত্রকে আধুনিক গণ-সাহিত্য-শিল্লীর 
সমগোত্রীয় করে তুলেছে । শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙলার গণ-জীবনের 
আনন্দ-বেদনার যে খপ্ডিত বান্তব চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, প্রেমের 
ত্রিকোণ রচনার দিকে মাত্রাতিরিক্ত মনঃসংযোগ না করে যদি তিনি সমন্যাজর্জর 
বাঙলার গণ-জীবন অঙ্কন-প্রচেষ্টায় নিপুণ লেখনী চালনা করতেন-_-তা হলে 
আধুনিকোত্তম ওপন্াসিক হিসেবে তাঁর দাবি অগ্রগণ্য হত সন্দেহ নেই। 


মাটির কাছাকাছি যে কবির বাণী শে।নবার জন্যে ভাবুক কবি রবীন্দ্রনাথ 
উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, সে কবি-শিল্পীর আবিঙাব হল অবশেষে বিংশ শতাবীর 
তৃতীয় দশকের দিকে । এ অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ 
অবশ্ঠই ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
তবে সংক্ষেপে বলা চলে, শিক্ষিত ও তরুণ হিন্দু-বাঙালী এ সময় যখন জীবনের 
প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে বিচ্যুত হল--সমাঁজের বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের বেদনাব বাণী 
তখন শিল্পীর কাব্যে উপন্যাসে ও ছোটগল্পে ভাষা পেল। আধুনিক সাহিতোর 
ধারাবাহিকতা অন্ুদরণ করলে আমর! দেখি, এ যুগের কবি-শিল্পীরা সচেতন তাবে 
নেমে এসেছেন অলস ভাবকল্পনার গজদস্ত মিনার থেকে বান্তবের কঠোর ভিত্তি- 
ভূমিতে । এ সময়কার অনেক স্টধমীঁ রচনা তাই গণ-জীবনেব চেতনায় 
আবেগ-কম্পিত। 

কাব্যের ক্ষেত্রে এ গণ-চেতনা! আত্মপ্রকাশ করেছে ছুটো স্বতন্ত্র ধারায় £ 
এক শ্রেণীর কবির গণ-চেতনা আবেগধর্মী, আর-এক শ্রেণীর মননধর্মী। 
আবেগধর্মী গণ-চেতনার আকাশে এ সময় ঝড়ের সংকেত নিয়ে হঠাৎ আবিভূর্ত 
হয়েছিলেন 'বিদ্রোহী কবি, নজরুল ইসলাম । তার প্রচণ্ড আবেগ-বন্যায় তিনি 
ভাসিয়ে নিলেন বাঙালী পাঠকের অন্তরকে সমাজের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত 
গণ-জীবনের সারিধ্যে। অকুত্রিম হ্থায়ান্ভূতির পরিচয় নজরুলের কাব্যে 


১৪৪ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


স্পষ্ট, কিন্তু আতম্বরপ্রিয়ত। ও গ্রচারধয়িতার জন্য তার এ শ্রেণীর কাব্য সকল 
ক্ষেত্রে রসোতীর্ণ হতে পারে নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ সময়কার কাব্যস্যটিও 
( 'প্রথমা” “সম্রাট, প্রভৃতি ) আবেগধর্মী গণ-চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর | গণ-জীবনের 
বাস্তব সুখ-ছুঃখের সঙ্গে পরিচয়ের গভীরতা নেই, অথচ উদ্বেলিত হ্ৃদয়াবেগের 
তরঙ্গাভিঘাতে তিনি পাঠককে ভাপিয়ে নিয়ে গেলেন একটি নতুন জগতে__ 
যে জগতের অধিবাসী হল কামার, ছঁতোর, নাবিক, কুমোর এবং পৃথিবীর 
অগণিত শ্রমিক জনসাধারণ-_যাদের বঞ্চিত জীবনের শ্রমে গড়ে উঠেছে আধুনিক 
সভ্যতার বুনিয়াদ। সমসাময়িক কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্তও জীবনের এই অপচন়্ের 
বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার ভাবালুতাপুর্ণ রোমান্টিক নৈরাশ্বাদের মধ্য 
দিয়ে ( “অমাবন্তা? দ্রষ্টব্য )। 

মনন-প্রধান গণ-সচেতন কবিতা রচনা! করে আধুশিক কাবা জগতে তীত্র 
আলোড়নের স্থ্টি করেন অমিয় চক্রবত্তাঁ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 
বিমলচন্দ্র ঘোষ, স্থকাস্ত ভট্রাচাধ, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ 
ও তরুণ কবি। তাদের কাব্য রিক্ত রুক্ষ বিবর্ণ গণ-জীবনের প্রদীপ্ত স্বাক্ষর । 
তীক্ষ স্যাটায়ার এবং তির্ধক বাগভঙ্গীর সাহায্যে এরা আক্রমণ করেছেন 
পৃরববর্তী রোমান্টিক কবিদের এবং বর্তমান ধনতন্ত্রী সভ্যতাকে । এদের 
কারও কাব্যে নগর-জীবনের অবক্ষয়ের ছবি (সমর মেনের কাব্যে) 
আবার কারও কারও কাব্য শ্রেণী-সংগ্রামের অবসানে একটি শ্রেণীহীন উজ্জল 
জীবনের আশ্বাসে পূর্ণ (যেমন অমিয় চক্রবর্তার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের )। 
যথেষ্ট মনন-শক্কির পরিচয় আছে এদের কাব্য, কিন্তু ভঙ্গীকেই রচনায় 
প্রাধান্ত দেওয়ায় তাদের কাব্যের আবেদন সর্বাত্মক হয় নি_এ কথা 
অবশ্বন্বীকার্ষ ৷ 

জনগণের জীবন-চেতনাকে মননশীল কাব্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে ফুটিয়ে 
তোলবার অসামান্ত ক্ষমতা ছিল তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের । স্বল্পসংখ্যক 
ষে কয়খানি কাব্য তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যেই তার প্রতিভার দীষ্ি 
স্পষ্ট | অকালে তার জীবন-দীপ নিবাপিত হওয়ায় বাংলা গণ-সচেতন কাব্য- 
সাহিত্য যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রবীণদের মধ্যে 
জনগণের বাস্তব জীবনবোধের রূপায়ণে যতীন্্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য রসোততীর্ণ। 
যে প্রচারধয়িতার ফলে বিষয়বন্তর গভীরতা সত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা 


গণ-সচেতনবাংল। লাহিতি . .. এক 


অনেক স্থলে রসবিচারে সুল্যহীন-. সে প্রচারধর্িতার অস্থুপস্থিতিতে রব, ক্বন্তরজ 
ভঙ্গীর গুণে বতীন্্রনাধের কবিত। হুন্দর বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছে ।: 

নাটক-রচনায ক্ষেত্রে গত শতাব্ীতে প্রথম গণ-সচেতন পনির 
পরিচয় পাওয়া ঘায় দীনবন্ুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। ধনতনত্রীর নির্্য সিুরতা 
ও "আদিম বর্বরতার আধাতে তৎকালীন পঞ্জীবাসী বাঙালীর অসহায়তাত় 
করুণ চিত্র উদঘাটিত হয়েছে এ নাটকে । দীনবন্ধুর অনুকরণে সে ফুগে আরও 
বু নাট্যকার 'দর্পণ'-জাতীয় নাটক রচনা করেন। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
বৈষয্যের ফলে গণ-জীবন কিন্ধপ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল তার স্বরূপ প্রদর্শন 
করেন এঁরা যদিও এ শ্রেণীর আর কোন নাটকেই দীনবন্ধুর শক্তির পরিচয় লেই। 
রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবৃত্তি প্রধানতঃ রোমান্টিকতার হবপ্রাচ্ছন পথে পরিক্রমথ 
করলেও তার রূপকাশ্রয়ী কয়েকটি নাটকে গণ-সচেতন মনের পরিচয় স্পষ্ট । 
“অচলায়তন' নাটকে জীর্ণ কুসংস্কারের দেওয়াল ভেঙেছেন 'অচলায়তনেদ্র গুরুদেব 
অস্তজ শোনপাংশুদের সাহায্যে । 'মুক্তধারাশ্ম বন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী স্ষুধার 
বিরুদ্ধে কুমার অভিজিতের সংগ্রাম-গ্রচেষ্টার মধ্যে কবির গণ-সচেতন ষন 
সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। “রক্তকরবী'তে ধনস্পর্ধঁ হন্ত্-সভ্যতার 
নিম্পেষণে সাধারণ মানুষের রিক্ত বিবর্ণ জীবনের রঙ-কলানো! বর্ণনার মাধ্যমে যে 
জীবন-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্রান্তভাবে গণধর্মী। তত্বাশুযী 
“কালের যাজ্জা, নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন ত্রষ্টার মত তবিষ্তৎ জগৎ-পরিচালনা 
ব্যাপারে শূদ্র ব৷ শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তির জয় ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রোতর 
যুগে সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য গণ-সচেতন কোন নাটক রচিত না হলেও 
তুলসী লাহিড়ীর “ছুঃধীর ইমান? “ছেঁড়া তার” সলিল সেনের “নতুন ইহুদী” 
প্রভৃতি নাটক উল্লেখের দাবি করতে পারে। এ সম্পর্কে ভারতীয় গণ-নাট্যসজ্যের 
নাট্য-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । ূ 

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার গণ-জীবনের আশা-আকঙ্কা ও ব্যথা-বেদনার 
অভিব্যক্তি রস-ূপ পেয়েছে এ যুগের উপন্তাসে ও ছোটগল্পে। এ ক্ষেত্রে প্রেমেন্জ 
বিজ্র, অচিস্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
কথা-শিয়ীর বিস্কৃত ও গভীর মানবতাবোধ বাংলা কথা-লাহিতাকে একটি নতুন 
উষার স্বর্ণতোরণের সামনে উপস্থিত করেছে । 
বার্ডানী-সুলত তরল তাবালুতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে “একপ্রকার শুক, 


৯৩ 


টা লাঞ্চিত ও শিকালোক 


'আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা'র (শ্ীকুষার বন্দেগাপাধ্যায় ) ক্ষেতে এ 
সময় আত্মপ্রকাশ করেন জাণ কথাশিল্পী প্রেষেত্র মিত্র। কাব্য-জগডে যেমন, 
কখাসাহিত্য-জগতেও এ অভিনব দৃ্িভ্দী একটি নতুন দিগস্ধের সন্ধান দিল। 
মধ্যবিত্ত জীবনের অপচয়ের বাস্তব চিত্র অকম্পিত দৃষ্টিতে তিনি এঁকেছেন এবং 
পূর্বযুগের শিল্পীর মত. মনুব্যত্বের অবমাননাকে আবর্শারিত করবার চেষ্টা করেননি 
তিনি কোধাও। গ্রেমেন্দের কল্পনা অনেকটা! 0021980 ( অপ্রক্কতিস্থ ) এবং তার 
অধিকাংশ গল্প নগরের পটভূমিকার স্থাপিত হওয়ায় বৃহতর গণ-জীবনের স্পন্দন 
ভর রচনায় পাওয়া যার না-এ কথ অবশ্ধ্বীকার্য । তবে স্ুকঠোরি বাস্তবের 
'আঁঘাতে মানুষের ধূলি-ধূলব্িত প্রেমের চিজ্ঞ এঁকে তিনি বাঙালী কর্ধা-শিল্পীর চিত্তে 
বাস্কবানভূতির যে প্রেরণ। জাগিয়েছেন, লে প্রেরণা বছ শিল্পীকে গণ-জীবনের 
বেফনা-মধুর ছবি আকতে উদ্বোধিত করেছে সন্দেহ নেই । 

অচিস্ত্য দেনগুপ্তের উপন্তাস যদিও যৌনতব, সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণে আবতিত হয়েছে, তধাপি তার কথা-সাছিত্য রচনার শেষ ভ্তরে গণ- 
জীবন-চেতনার আবেদন স্পষ্ট (হষ্টব্য, “একটি গ্রামা প্রেমের কাহিনী ও 
পল্লীসমাজের অতি সাধারণ জীবনকেন্দ্রিক অনেক ছোটগল্প )। 

নিজের জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে গণ-জীবনকে যুক্ত 
করেছেন এ যুগে শৈলজানন্দ । কয়লাখনির কুলি-কামিনদের জীবন-বোধের চিত্র 
ষে সাহিত্যের আমরে স্থান পেতে পারে, এ সত্য আবিষ্কার করে তিনি আমাদের 
নবজ্াগ্রত মানবতাবোধের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করলেন। 
সভ্যসমাজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত গণ-জীবনের একাংশের এ রসরূপ সাহিত্যে রূপাস্তরিত 
দেখে তৎকালীন পাঠক-সমাজ চমৎকৃত হল। আরও চমতকুত হল তারা জভ্য 
নগরকেন্দ্র থেকে বহৃদুরবর্তা এ "অসভা”, নগণ্য ও তুচ্ছ মান্থষের আনন্দ-বেদনার 
বাণী তাদের নিজেদের কথায় ভাষা পেয়েছে দেখে । শৈলজানন্দের গণ-জীবনামুভূতি 
সার্বভৌম-_-এ কথা অবস্ত কোনমতে বল! চলে না। কিন্তু বাংল! কথা-দাহিত্য 
জগতে তিনি যে এক নতুন জীবন-চেতনার পথিকৎ, এ সত্য সর্বজনস্বীকুত। 

আঞ্চলিক ভাষাম্» দেশের কোন বিশিষ্ট অঞ্চলের গণ-জীবনের অন্ধকারাচ্ছকর 
ফিকের উদঘাটন এ সময় বাংল! সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিল এ দিকে 
প্রতিভাঁধর শিল্পী মানিক বন্য্োপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনন্যষাধারণ। পূর্ববঙ্গের 
আঞ্চলিক কথ্যভাবার মাধ্যমে গল্পা নদীর মাঝি ওজেলেদের ছুংসাহসিক জীবদযাজা, 
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+তাদের প্রেমানভৃতি, ঈর্ষা, হিংসা ও অভীগ্দার যে শুদার রস-কূপ তিনি ছিলেন তা 
বাঙালী পাঠককে আর একটা নতুন জগতের সন্ধান দিল । বাংলা উপক্চাসের 
দিগন্ত ষে উপচীয়মান, অনুসন্ধানী বাঙালী পাঠক এ বখ! বেশ বুঝতে পারল। 

শহর থেকে বহু দূরবর্তাঁ অনাবিষ্কৃত গণ-জীবনের পরিচগ় দিয়েই গুধু মানিকবাবু 
ক্ষান্ত হণ নি। ধনতন্ত্রী সভ্যনমাজের ধন অর্জনের বাহনরূপে ব্যবন্থত হয়েও 
ভেবা্দী রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে শ্রমিক জনসাধারণ যে বঞ্চিত গ্লানিকর জীবন ষাপর 
করতে বাধ্য হয়, সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাদের জীবন-হ্ন্ব, তাদের আশা, আশাভঙ্গ ও 
অভীগ্পার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি। সমাজের ধনগত অসাম্যের ফলে যে 
জণী-সংগ্রাম অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে--এ সত্যের আভাসও দিত্বেছেন মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপন্যাসে (দ্রষ্টব্য 'শহরতলী? )। 

আঞ্চলিক গণ-জীবনকে কেন্দ্র করে কথা-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তারাশক্করের 
স্থান একটু স্বতন্ত্র। তার কুশলী লেখনীর স্পর্শে সমাজের অতি সাধারণ জীবনের 
বিচিত্র কাহিনী মামুলী রচনায় পর্যবসিত না হয়ে পরম আস্বাস্য শিল্পকর্মে রূপাস্তরিত 
হয়েছে। তাঁর ভাষার ভাবব্যঞ্জনাময় শক্তিই হল এ উৎকৃষ্ট শিল্প-রচনর সোনার 
কাঠি। শুধুমাত্র এ ব্যঞ্জনাময় ভাষা নয়, একটা বিস্তৃত ও গভীর জীবনচেতনাও 
শিল্পী তারাশঙ্করকে এ শ্রেণীর সাহিত্যঞ্গতে একটি উল্লেখযোগ্য আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারাশঙ্করের “কবি উপন্যাস এ উক্তির একটি উজ্জ্বল 
ৃ্টাস্ত। অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর কবিয়াল নিতাইয়ের সৌন্দর্ধপ্রেরণা, তার জীবনের 
কবি-যশাকাজক্ষা, বিচিত্র নারীর সংস্পর্শে এসে তার মানসিক সংঘর্ষের র্লপরেখ1, 
যাযাবব কবিয়াল-সম্প্রদায়ের নিখুত বীস্তবচিত্র আমাদের কাছে এক অনাস্বাফিত 
জীবনরসের সন্ধান এনেছে। গণ-দেবতা'য় (১৯৪২) লেখক জচেতনভাবে 
গ্রামীণ জনদমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ঈর্ষা, হিংসা, দলাদলি 
প্রভৃতিকে সাহিত্যের রস-বস্ত্রতে রূপান্তরিত করেছেন। 'পঞ্চগ্রামে' (১৯৪৪) 
জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষীর্দের সচেতন বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা এবং 
স্বাধিকারবোধের চিত্র দৃঢ় রেখায় চিত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য 
বিনষ্ট হওয়ায় চাষী গৃহস্থ কিভাবে মজুরে পরিণত হতে চলেছে-_সে চিত্র ও উদবাটিত 
করেছেন তারাশঙ্কর এ উপন্তাসে | আঞ্চলিক ভাষায় পশ্চিম-বঙ্গের রাড অঞ্চলের 
রসমধুর চিত্র 'ছান্দুলী বাকের উপকথা? (১৯৪৮ )। কথ্য ও অপভ্রংশ ভাষায় 
লেখা এ উপন্তাসে গণ-জীবন-শিল্পী তারাশঙ্কর মাটির / দে ভরা কাহার-জীহনের 


১৪৮ সাহিতা ও শি্লোক 


সুধ-ছুঃখ, আশা-আকাক্্ষা ও প্রণয়-বিচ্ছেদ্ের চিজ্ঞকে একেবারে গ্রকৃতি ও 
বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে । এ প্রসঙ্গে লেখকের 'নাগিনীকন্তায় 
কাহিনী"ও স্মরপযোগ্য উপন্তাস । 

ূর্ববরতাঁ পন্তাসিকদের মত নরনারীর প্রেমান্তভূৃতির বিশ্লেষণ তারাশঙ্করও 
করেছেন, কিন্তু সে বিঙ্লেষণ তার সমাজ-চিন্তর বর্ণনার লক্ষ্যকে খণ্ডিত করে নি এ 
সমস্ত উপন্তাসে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে বাংলা দেশের 
পল্লীর জনসাধারণ যে একটি নবজাগ্রত জীবনচেতনায় জেগে ওঠবার উপক্রম 
করছে, স্থির দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর সে জীবন-্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার 
কোন কোন উপন্তাসে। সে জন্ত সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
তারাশস্করকে পগ্রাম্য জীবনের চারণ কবি” বলে অভিহিত করেছেন । 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে গণ-জীবনের 
ছবি আকবার চেষ্টা করেছেন। পল্জী-পরিবেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ুখ-ছুংখ ও 
আশা-নিরাশার দ্বন্থে গ্রামের শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের জীবনও কিরূপ 
আন্দোলিত হয়--তার চিত্রব্প হল “পথের পাচালী' (১৯২৯)। এন্ধপ কৃত্রিমতা 
বজিত মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের কাহিনী এ যুগের বাংলা কথা-সাহিত্যে আর নেই 
বললেও অতুযুক্তি হয় না। “আদর্শ হিন্দু হোটেলে হোটেলের ঠাকুরের তুচ্ছ 
জীবন-কাহিনীও এ শ্রেণীর সাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এখানে একটা 
কথা খুবই উল্লেখযোগ্য । বিভৃতিভূষণের উপন্থাসে গণ-মানসের শ্বাধিকারবোধের 
চেতনার চাইতে অতি-সাধারণ বাঙালী- জীবনের ব্যথাকরণ দিকটাই ফুটে উঠেছে 
খুব বেশী। 

বিংশ শতাবীর চতুর্থ দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর আঘাতে জনগণের রাষথ্ীয় 
চেতন! ও স্বাধিকারবোধের প্রেরণা আরও প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করল। 
সৌভাগ্যের বিষয়, এ সময়কার বাংলা কথা-সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি উঠতে দেরি 
হল না। এ যুগের কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পী গণ-চেতনাকে কথা-দাহিত্যের 
মাধ্যমে শিল্পসোন্দর্যে রসময় করে তুলেছেন। এর ফলে বাংলা কথা-সাহিত্য 
অতি ক্রুত গণাভিমুখী হয়ে উঠছে--এ কথ। বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে। 

লক্ষ্য করবার বিষয়, এ যুগের শক্তিমান কোন কোন কথাশিল্পীর রচনা একটা 
বিশিষ্ট রাজনীতিক[মতবাদ-_মার্ক সবাদের ছার প্রভাবাদ্িত। ধনতন্ববাদীর ুম্্ 
কৌগলে ও নির্ঘ অত্যাচারে বিত্ুহীন সর্বহারা সষ্তরদায় যে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে 
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অগ্রসর হচ্ছে---এ-ই হল প্রধানতঃ এদের রচনায় বিষয়বন্ত । অবহ্থী মার্কসবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও জনসাধারণের স্বাধিকারের চেতনাকে কেন্ত্র করে রাজনীতি- 
সচেতন সার্থক কাহিনী রচনাও যে এ যুগে না হয়েছে তা নয়। শক্তিমান 
কথাশিল্পী স্থবোধ ঘোষের “ফসিল' নামক গল্পটি এ ক্ষেত্রে অনন্য। এত বাঞ্জনাময়, 
নিখুঁত নিটোল, রাজনৈতিক চেতনায় পরিপূর্ণ গল্প এ যুগের বাংল! সাহিত্যে 
বিরল। এই লেখকের “তমসাবৃতা” গল্পে গণ-জীবনের রিক্ততা ও সহাক্সহীনতার 
যে করুণ চিত্র আঁক হয়েছে-_তার তুলনাও এ যুগের সাহিত্যে বেশী দেখা যায় না। 
এ শ্রক্রিমান শিল্পী পরবর্তী কালে তীর মনীষা ও শিল্প-প্রতিভাকে বিভিন্ন বিষয়ে 
নিয়োজিত না করে কথা-শিল্প রচনার এ ধারা অনুসরণ করলে এ শ্রেণীর রচন! থে 
বিশেষ সমৃদ্ধ হত তাতে সন্দেহ নেই। এ যুগের গণ-দচেতন আর একজন 
উল্লেখযোগ্য শিল্পী সতীনাথ ভাছুড়ী। তীর 'ঢোড়াই চরিত মানসে? ( ১৯৪৯) 
আঞ্চলিক উপভাষার সাহায্যে গণ-জীবনের ছবি আকবার গ্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণযোগ্য | 

সাম্প্রতিক কথাশিল্পীদের মধ্যে শক্তিমান লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি- 
ভঙ্গী প্রধানতঃ মার্কসীয়। তার ভাষা বলিষ্ঠ, চিন্তাধারা গতান্ুগতিকতার 
শন্বকবৃত্তি ত্যাগ করে শোষণহীন ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর । 
তবে নারায়ণবাবুর গণ-চেতনা মা্কস্‌ পরিকল্পিত শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট 
হয় নি। তার সবল ও সাবলীল ভাষা এবং অন্তরের পুঞ্তীভূত আবেগ উৎসারিত 
হয়েছে ধনতন্ত্রী সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র আক্কোশের মধ্য দিনে (লেখকের "হাড়? 
নামক গল্প প্রষ্টব্য )। ধনতন্ত্রীর খেয়ালের যৃপকাষ্ঠে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন 
কী নির্মমভাবে বলি প্রদত্ত হয় নিপুণ সাংকেতিকতার সাহায্যে তিনি সে চিত্র 
উদঘাটিত করেছেন “টোপ” নামক গল্লে। সামস্ততন্ত্র কিকরে বণিক-সভ্যতার 
বিবর্তনের মধ্য-্দিয়ে গণ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে-_তার চিত্র হল লেখকের 
'সআট ও শ্রেগ্ী'। “তিমিরতীর্থঘে নমংশৃত্র ও বেদে-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণশক্তির 
জাগরণকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক ৷ অভিজ্ঞতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
নারায়ণবাবু ষে আরও উৎকুষ্ট গণ-চেতনামূলক সাহিত্য স্থা্ করতে পারবেন--- 
এ প্রতিশ্রুতি তার প্রতিভায় স্পষ্ট । 

সমসাময়িক কথা শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তাদের রচনায় গণশচেতনার পরিচন্ব 
দিয়েছেন। বিভিন্ন দৃটিকোণ থেকে তাঁরা গণ-জীবনকে আকবার চেষ্টা করেছেন 


১৪০ সাহিত্য ও শি্পলোক 


ভীঁদের গল্প-উপন্তাসে। কারও রচনায় ধনতন্ত্রী সমাঞ্জের ভাঙনের চিত্ত, কারও 
বচনায় অর্থ নৈতিক অবস্থার চাপে নগরবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষরের 
ছবি, আবার কোন কোন শিল্পী সচেতনভাবে পুঁজিবাদী মালিকের বিরুদ্ধে 
পুঁজিহ্থীন শ্রমিকের বিক্ষোভ ও হম্কে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। 'এ ছাড়া 
কোন কোন শিল্পি-মানস নিয়োজিত হয়েছে শহর থেকে বহুদূরে অবস্থিত দরিভ্র ও 
নিন সম্প্রদায়ের জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকতে । গণ-জীবন অম্পকিত 
নিত্যনৃত্তন বিষন্ববস্তর আবিষ্ধারে, বিঙ্টেষণের নিপুণতায়, রচনাভঙ্গীর ওজ্দল্যে 
সমসামগিক কথা-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ছে সন্দেহ নেই। জঙ্গে সন্ধে বাংল! দেশে 
কথা-সাহিত্যের পাঠকসংখ্যাও যাচ্ছে হু-ছ করে বেড়ে এও নিঃসন্দেহ। কিন্তু 
রসবিচারে এঁদের গল্প-উপন্যাস কতট। মূল্য অর্জন করছে-_-এর বিচার করবে 
ভবিষ্যৎকাল। তবে সমসাময়িক কালের গল্প-উপন্যাস পড়লে একটা কথা কোনমতে 
অস্বীকার কর! বায় না যে, সাহিত্যের আসরে বহুকাল স্থান পায়নি--এ রকম 
উপেক্ষিত বা নিম্পেষিত গণ-জীবনের ওপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে এঁরা 
বাংলা বথা-সাহিত্যের এক জস্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে জাগ্রত 
করে তুলেছেন। 

উপসংহারে এ কথা বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বিষয়বন্ত যেখানে 
সর্বাধুনিক, সমন্তা যেখানে জটিল, বর্ণনীক্ন পাত্র-পাত্রী যেখানে ছড়িয়ে আছে 
আমাদের এতরিনকার চেনা জগতের বাইরে দেশের অগণিত ক্লান ও মূক 
জনসাধারণের মধ্যে--সেখানে শিল্প রচনা করে সিদ্ধিলাভ করতে হুলে প্রয্বোজন 
গখ-জীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন সমস্যা! সম্বন্ধে লেখকের বিস্তৃত ও গভীর অভিজ্ঞত। 
এবং ভার সঙ্গে শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তর ও অগ্রিগর্ভ গ্রতিভা--যেমন দেখেছি 
আমরা রাশিয্নার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টলস্টয় বাগোক্ষির জীবনে । এ ছাড়া 
বিষ্য়বস্ত যেখানে বিরাট ও গভীর সেখানে উপন্যাসের পটভূমিও সেরূপ সুপরিসনর 
হওয়া গ্রম্নোজন, যেমন ফেখা! যায় টলস্টয়ের 72 48৫ 7%৫০এ, টমাস মানের 
14426 845/485-4, রমা রলার 7202 051%6-এ কিংবা গলসোয়াদির 
/575766 902৩- | 

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সাহিত্যে সেপ বিস্তৃত দৃষ্টি ও হ্যাষট-প্রতিভাসম্পন্ন কোন 
উপপ্তাল-শি্পীবু এখনও আবির্ভাব হয় নি বললে বোধ হয ধষ্টতা হবে না। মানব- 
বন সন্ধে খণ্ডিত দৃষ্টি এবং অগ্রচুর অভিজ্ঞত! নিয়ে ধীর! উপন্তাল রচনা করেন 


গণণ্ল্চেভন বাংল! সাহিত্য ১৫১ 


ভনের হা উপগ্ভাম না হয়ে ছোট গয়েরই দীর্ঘায়ত রগ হয়ে গড়ে। দেশের 
বৃহত্তর গণ-জীবনকে কেন্্র রে সাশ্রতিক কালে বাংল! সাহিত্যে কোন কোন উপন্টাস 
রচিত হলেও এ শ্রেণীর উগন্ঠামকেও বোধ হয় লে 10002-8101-510-র পর্যায়েই 
ফেলা চলে। তবে ও পর্যায়ের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বর্ধমান শি্ীয়। যের়গ সচেতন 
ুদ্ধিও নিঠা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, ভাতে এ আশ করা বোধ হয অন্যায় হবে না 
যে ভবিষ্তুতে এ শ্রেণীর নৃটিধর্মী রচনা! মহৎ সাহি্রের পর্যায়ে উদ্নীত হবে। 


আধুনিক সাহিত্য-শিক্প 


বহুকাল মানুষের ধারণ! ছিল--সাহিত্য কল্পনার ফাছুস, ব্যক্তিগত অনুভূতির 
রূপময় প্রকাশে সাহিত্যের জল্স, জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের সঙ্গে সাছিত্যের 
সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। সমাজ্-বোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্মেষ 
সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আঙ্গ নতুন রূপ নিয়েছে। সামাজিক মানুষ আজ 
বুঝতে পেরেছে সমাজের উত্থান পতনের ওপর সাহিত্যের সমৃদ্ধি ব অবক্ষয় 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কারণ ব্যক্তি খন সমাজ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন সাহিত্যেও 
সমাজ-মনের ছাপ অনিবার্ধভাবে পড়তে বাধ্য । সমাজ-তাত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ 
আঙ্গ দেখতে পেয়েছে, জীবনযুদ্ধে জাতির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাহিতোর 
স্থাপ্রেরণ! হয়েছে দূর্বল এবং স্যটিধর্মী সাহিত্যের নামে বহু আগাছ। সাহিত্যের 
মুক্ত প্রাঙ্গণকে অপরিচ্ছন্ন করেছে। গুনতে ধারাপ লাগলেও কথাটা যে সত্য, তা 
প্রমাণ করা ঘায় আমাদের বর্তমান সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে । 

তুকাঁ আক্রমণ ও পলাশীর যুদ্ধ বাঙালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে 
ছুটো যুগসন্ধির কাল। এ যুগত্রান্তি-কালে দেখা গেছে, রাজনৈতিক জীবনের 
অব্যবস্থা ও অনিশ্চন্নতার ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনও হয়েছে বিপর্যস্ত । ফলে 
বাক্তিমনের সুস্থতাও হয়েছিল অন্তহিত। সে অবস্থায় বাঙালী যে সাহিত্য 
রচন। করেছিল তার রূপ, রঙ, শ্বাদ ও মেজাজ সমাজ-জীবনের সুস্থ যুগের সাহিত্য 
থেকে একেবারে আলাদা । সামাজিক মানুষের অস্থির মনে সাময়িক তৃপ্তি বিধান 
করাই ছিল সে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্া। সে জন্তে এ ছুই অস্থির যুগের 
সাহিত্য ক্ষণিকতার লক্ষণাক্রাস্ত । অথচ বাংলাদেশে মুসলমান বা ইংরেজ রাজ্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর সমাজ-জীবনে যখন স্থিতি-স্থাপকতা এসেছে, তখনই দেখি 
মানব জীবনের মহৎ আধর্শের ভিভিতে রচিত হয়েছে ক্লাসিকধর্মা প্রাণবন্ত 
সাহিত্য--্ষে সাহিতোর আবেদন পাঠকচিত্তে সর্বসুগে ও সর্বকালে সমভাবে 
বিস্কৃত। 

প্রায় দুশো বছর ইংরেজ শাসনের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা! লাভের কলে 
'্সমাদের সমাজ-জীবনে আর একটা খুগক্রান্তির লক্ষণ প্রত্ক্ষ হয়ে উঠেছে। 


আধুনিক সাহিত্য-শিল্প ১৫, 


এ ক্রান্তিকালে অর্থনৈতিক সংকটে, নীতিধর্মের বিপরধয়ে, এবং ফুগোচিত আদর্থ 
শিক্ষার অভাবে বাঙালী আধার মানসিক শুস্থতা হারিরেছে। খন্তব্যাট গুনতে, 
কঠোর হলেও বোধ হয় অসত্য নয়। এ মানসিক অনুস্থতার প্রধান লক্ষণ হল 
জীবনের যুল্য উপলদ্ধিতে আপেক্ষিক ভারসাম্যজানের অভাব। আজ 
অস্থিরচিত্ত সামাজিক মানুষ জীবনের শ্রেয়োবোধের প্রতি লক্ষ্যহীন, প্রেয় লাতের 
জন্তেই আজ তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। আদর্শ জীবনের স্বপ্ন আজ ক্ষণিক 
জীবন-বিলাসী সমাজ-মম থেকে অন্তহিত, শুধুমাত্র পরিবেশ-সচেতন সীমাবদ্ধ 
জীবন-চেতনা নিয়েই স্বাতন্ধর্মী ব্যক্তিমন আজ চঞ্চল। 

এ একপেশে জীবন-চেতনা যে সমসাময়িক সাহিত্য স্থাট্টিতে আত্মপ্রকাশ 
করবে--তাতে আর সন্দেহ কী? আজ বাংল! সাহিত্যের আপাত সমৃদ্ধির 
অন্তরালে জীবনের প্রতি ষ্টার এ খণ্ডিত দৃষ্টি উ'কি মারছে । ফলে যে সাহিত্য 
ছিল একদিন ষ্টার সাধনার বন্ত, সে সাহিত্য আজ পরিণত হয়েছে শিল্প-বিলাসীর 
পণ্য-সামগ্রীতে। যে যুগে সাহিতা এ ছুরবস্থায় পতিত হয়, সে যুগকে ইংবেজ 
সাহিত্যিকের বলেন--1১2760. 706710 এবং সে অধংপতিত সাহিত্য-শিল্পকে 
বলেন---05০584507% ৪: জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মতে সে 70602503638 
441এর প্রধান লক্ষণই হল : 

%১০১০০০০৪০০৯০ %৮1)5) 2100 02100012700 01035 81100600  %7171012 
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শিল্প-হ্যতটির উপকরণের মধ্যে এ ভারসাম্যের অভাব কি এক শ্রেণীর 
সাহিত্য-শিল্পে আজ আত্মপ্রকাশ করেনি? এ প্রশ্ন আজ চিস্তাশীল সাহিত্য ও 
শিল্প-সমালোচকের মনকে আন্দোলিত করছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকীতি স্থাপনের জস্তে 
অষ্টার যে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজন, সে দৃষ্টির পরিচয্ন আজ শিল্প-্থষ্টিতে পাওয়াযাচ্ছে 
কী? নিপুণ শিল্পীর মত বন্তর জমগ্র রূপের সঙ্গে মানসিক একাত্মুতা লাভ করে 
তার আভিনব ছন্বকে প্রকাশ করবার সামথ্য এ-যুগের ক'্জন শিল্পীর আছে? কৃষ্টি 
যাতে নিটোল, সম্পূর্ণ ও অথও্ড রূপ লাভ করে-_-তার জন্যে আধুনিক শিল্পীর সাধন! 
আছে কতখানি? সচেতন শিল্প-সমালোচকের এ সমন্ত প্রশ্ন আজ আর বিরূপ 
ও অভিসপ্ধিপুর্ণ সমালোচনা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। আজ স্াটির 


১৫৪ সাহিত্য ও শিরলোক 


প্রাচুর্ধর যুথে শিল্প-সমালোচকের এ সমস্ত সঙ্গত প্রশ্নের দীমাংস। হওয়া! আবঞ্ক $ 
ন! ফলে শিল্পন্থঠির নাষে সাহিত্যে আবর্জনার কপ বেড়েই চলবে । 

আধুনিক সাহিত্য-শিল্গী নিশ্চয়ই গ্রন্থ করবেন, তানের শিল্পরচনা কী একান্তই 
বৈশিষট্-বর্জিত ? অনাবিষ্কত অচিস্তিত-পূর্ব জীবনের প্রতি সীমাহীন কৌড্হন 
ও অবম্য ওৎনুক্য প্রকাশ পায়নি কী তাঁদের জীবন-সচেতন শিল্প রচনায়? উজ্জল 
তঙ্গী ও চমকপ্রদ টেকনিকের সাহায্যে রূপদ্ান করা হয়নি কী জীবন সম্পর্কে 
পির্ীর নে আম্য কৌতুহল ? 

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে "ছা" বলা ছাড়া উপায় নেই । আধুনিক সাহিআ- 
শিল্পীর পিল্প-রচনায় বহুমুখী বৈচিত্র্য আছে, কথ৷ বলবার বিদ্ধ ভঙ্গীতে আছে 
একটা! ছুনিবার আকর্ষণ, শিল্প-প্রমৃত্তির (£5০1:8005) উৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিমতেরও 
বোধ হয় অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যে জীবনকে আশ্রয় করে শিল্প- 
স্ষ্টি সে জীবনের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিংবা! তার রস-রূপের প্রকাশ ঘটেছে 
তাঁদের শিল্পে কতখানি? শিল্প কি শুধু বাস্তব জীবনের ছবি, সংবাদপত্রের রিপোর্ট? 
অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত জীবনের নিখুত বর্ণনাই কী শুধু শিল্প-রচনার চরম পরিচয় ? 
সাহিত্য-শিল্প কী গল্পড়ূক অর্ধশিক্ষিত জীবন-চিন্তাহীন পাঠকের কৌতৃহল-প্রবৃতি 
চরিতার্থ করবার বাহন মাত্র? আধুনিক সাহিত্য-শিল্পে, বিশেষ করে কথা-দাহিত্যে 
শিল্পীর সাংবাদিক"্ুলভ মনোবৃত্তি দেখে এ সমস্ত প্রশ্ন প্রশ্মমনস্ক সাহিতা- 
সমালোচকের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়েছে। 


ভিতর এবং বাহির উভয়কে অবলম্বন করেই জীবন অম্পূর্ণ। উপগিতল- 
বিহারী জীবন চঞ্চল, আর অস্তস্তল-বিহারী মন গভীর । মহৎ শিল্পে থাকে 
জীবনের এ ছ্বৈত পরিচয় । শঙ্টা যিনি তিনি ভরষ্াও। অন্তর্ডেটী দৃি দিয়ে 
তিনি স্থষ্টি করেন নতুন আশার জগৎ আনন্দের জগত, বিশ্বাসের জগৎ । সেজন্তে 
সংস্কত আলঙ্কারিকেরা শিল্প-শ্রষ্টাকে তুলনা করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজাপতির সঙ্গে । 
বাইরের জীবন-চাঞ্চল্র প্রতি শিল্পীর কৌতুহল যেমন সদাজাগ্রত, তেমনি জীবনের 
বেঘনার প্রতিও শিল্পীর সহান্গভূতি অপরিসীম ৷ যে শিল্প যতবেঙী ব্দেনা-সন্ভর, সে 
শিল্প ততবেশী রসোতীর । 10608 9৮৮15062055 চরে] 0 0৬৩ 5 
হুল জগতের পোষ্ঠ শিল্প-কীতির প্রধান পরিচয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক শির 
শিল্প-রচনাঙ ০০১৫৮এর পরিচয় অত্যন্ত অল্প, 01016 01 0৮০ ৪০৫-ই তাদের 
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শিল্পশচেতনাকে করেছে উদ্দী। এ অবস্থায় জীবনের একপেশে রূপই যে তীদের' 
শিল্প-তিতে প্রাধান্ত লাভ করবে-.তাতে আর বিচিজ্ত কী? 

আরে! একটা কারণে আধুনিক বহু শিল্পীর সাহিত্য-শিল্পে হূর্বলতা! আ্মগ্রকাশ 
করছে,--সে কারণটাও বিবেচনার যোগ্য । আমাদের শিল্প-রচনার প্রথম বৃগে 
সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনার প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল বাঙালীর পরিবার, সমান ও 
দেশ। অর্থাৎ যৌথ জীবনবোধের চেতন! ও জাতীয়তাবোধ তাদের শিল্প-প্রয়াসে 
এনে দিয়েছিল একটা উদার বিস্তৃতি । সাম্প্রতিক কালে কোন কোন সাহিত্য-শিল্পীর' 
শিল্প-রচনায় এ যৌথ জীবন-চেতনার পরিচয় থাকলেও অধিকাংশ শিল্পীর স্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করেছে একাস্তভাবে ব্যক্তিমনের ভাবনা । আধুনিক ব্যজি-স্বাতঙ্োর 
যুগে ব্যক্তি-মন ষে শিল্পে আত্মপ্রকাশ করবে তা ম্বাভাবিক, কিন্ত পারিধারিক, 
জীবন-চেতনাহীন ও জমাজ-প্রগতিবোধহীন অসুস্থ ব্যক্তি-মন ষদি সাহিত্যন্থতিতে 
আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তা সমাজ-স্চেতন সাহিত্যিকের কাছে আশঙ্কার 
কারণ হয়ে ওঠে বৈকি ! 

বাস্তবিক পক্ষে এ অন্ুস্থ মনের পরিচন্ আজ ফুটে উঠেছে শিল্পন্যতির নামে বু 
গল্প-উপন্তাসে । আধুনিক কোন কোন জনপ্রিয় শিল্পী গল্প-উপন্যাসকে সাহিত্যের 
কোঠা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক রস-চর্চার আশ্রয় বলে অনস্তে প্রচার করতেও: 
দ্বিধাবোধ করেন না। এরূপ একজন শিল্পীর মনোভাব স্পষ্ট কূপ পেয়েছে 
নিম্নলিখিত সোচ্চার ঘোষণায় £ 

“আমি নিছক একজন সামান্য গল্প-লেখক। গল্পগুজব ভালবাসি বলেই 
নিজেও গল্প-স্বল্প করতে পারি। সাহিত্য-কাহিত্য কি ব্যাপার--ও আমি বুবি না 
বা বোঝবার বিন্দুমাত্র গরজও আমার নেই ।” 

[ ভ্ষ্টবা, কথাসাহিত্য, বৈশাখ, ১৩৬৬, পু ৫৮২ ] 

দৈবপ্রেরিত শ্রষ্টার মত শিল্প-রচনার আদর্শ ম্পর্কে অনভিজ্ঞতাঁর ভান করে ' 
পর কুছুর্তেই আবার এ আধুনিক শিল্পী বিজ্ের মত বলেছেন ং 

“আনন্দ থেকে সাহিত্যের সৃঙি--আনন্দেই সাহিত্যের পরিসমাধ্চি। ম্গীলত। 
কি, অস্ত্রীলতা কি--এই যদি সাহিত্যের ষাপকাঠি হয়, ত! হলে পুলিশের হাতের: 
আইনের বইটাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য / 

[ সরষটব্য, কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১০৬৬, পৃঃ ৫৮৬ 3 
সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ ও অভিমূখিত! সম্পর্কে উক্ত মতের যৌক্তিকতা 
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অনস্বীকার্য । কিন্ত প্রশ্ন ওঠে এ যুগের সর্বসংস্কারমুক্ত সাহিত্য-শিল্পী তাদের 
শিল্প-প্রয়াসের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ বা বেদনাবোধের সঞ্চার করতে 
পারছেন কি? না! আনন্দের নামে বিচারহীন পাঠকের মনে যৌন উত্তেজনার স্যা 
করে নিজের রচনাকে গ্গনপ্রিয় ও অর্থকরী করবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন? এ প্রশ্ন 
আজ শুধু বিচারশীল প্রবীণ সমালোচকের নয়-_স্মষিধর্মী সাহিত্যের উদ্দেস্ট ও 
আদর্শ সম্পর্কে সুপরিচিত অনেক রুচিশীল তরুণ-তরুণীর মনকেও নাড়। দিয়েছে। 
চার বৎসর আগে প্রথম প্রকাশিত এবং বর্তমান কাল পর্যস্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় 
'শ্মশানের মহাকাব্য" নামে পরিচিত একখানি তথাকধিত জরীবনধর্মী কাহিনীর 
€ কোন ক্রমে উপন্যাস নয় ) কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে। এ 
কাহিনীখানি কোন কোন খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচকের অবুষ্ঠ 
প্রশংসা অর্জন করলেও এর আগ্োপাস্ত অসংযত কামনার অনাবৃত ও রুচিহীন 
প্রকাশ__ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে জুগুপ্মা ভিন্ন আর কোন উচ্চতর আবেদনের 
“টি করতে পারেনি । চধাসম্পন্ন কোন কোন তরুণ পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে এ 
বইখানির শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি, 
এ 19551-9৩11০থানি (চার বৎসরে নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ) তাদের মনেও 
অন্করূপ ভাবের সঞ্চার করেছে। 

শিল্পন্থগ্রির নামে মজাদার রিরংসাপূর্ণ কাহিনী রচন। করে রুচিহীন পাঠকের 
ক্ষণিক যৌন-প্রবৃতিকে উত্তেজিত করবার সাধনায় লেগে গেছেন আজ শুধু তান্ত্রিক 
সন্ন্যাসী নন,-_ডাক্তার, কার! বিভাগের কর্মী, এমন কি শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকও। 
উদ্দেশ সকলেরই এক-_সাহিত্য-শিল্পকে পাঠ্যহিসেবে লোভনীয় করে তার 
সাহায্যে অর্থ উপার্জন । বর্তমান বিত্তক্লীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশাঙ্গ 
সাহিত্যের নামে এ সমাজবিরোধী কাধকলাপ এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে 
আজ অভ্যধিত হচ্ছে__-এটাই খুব আশ্চধঘ বলে মনে হয়| এর জন্ত দোষ দেওয়া 
যাবে কাকে? সাহিত্য-যশোলিপ্দ, স্থুলরুচির সন্ন্যাসী, ডাক্তার ও কারাবিভাগীয় 
কর্মীকে বরং এ যৌন-উত্তেজনাপুর্ণ রচনার জন্তে ক্ষম! করা যায়। কিন্তু যখন দেখি 
লোকশিক্ষার উদ্দেস্ট্ে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী অধ্যাপকও স্বীয় বিবেক বিসর্জন 
দিয়ে এ জঘন্ত ব্যবসার়ীচক্রের ফাদে পা দিয্বেছেন তখন ছুংখ হয়। সম্প্রতি 
একখানি বহুল প্রচারিত সাঙাহিকে জনৈক অধ্যাপক পুরাণের কাহিনী নিয়ে ভ্রাতা- 
ভগ্লীর যৌন মিলনের জীবন্ত চিত্র অস্কিত করে চরম আধুনিক মনোবৃত্ির (1) 


আধুনিক সা হিত্যশিল্প ১৫৭ 


পরিচয় দিয়েছেন । বকম সকম দেখে মনে হয় সাহিত্যে ভারতচন্ত্রীয় টেকনিকে 
রুচি-বিকৃতির পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে । এ শ্রেণীর বিরুত-রুচির সাহিত্য- 
'অষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্যে পত্রিকা-সম্পাক ও প্রকাশককে দোষ দিয়ে 

লাভ নেই। তীরা ব্যবসা করতে বসেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ষে ঘালের 
চাহিদা বেশী, তার। সে মালের উৎপাদনকারীদের,যে অর্থ দিয়ে এবং মাঝে মাঝে 
সাহিত্যসভার আয়োজন করে উৎসাহিত ও সম্মানিত করবেন--তাতো খুবই 
স্বাভাবিক । কিন্তু নির্দোষ পাঠক-সমাজ যে এ সমন্ত ব্যবসায়ী মনোভাবাপক্ন লেখক 
সম্পাদক ও প্রকাশক-সম্প্রদায়ের দ্বারা নিত্যনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন--এ 
নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি দেখে সমাজ-সচেতন সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রই বেদনা- 
বোধ করেন। 

ওপরে যে শ্রেণীর লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা বল! হল তার! ছাড়। 
প্রকৃত বিবেকবান শিল্পী, সম্পীদক ও প্রকাশক যে বাংল! দেশে নেই--এ কথা বলা 
আমার উদ্দেশ্ত নয়। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক, সম্পাদক ও শ্রকাশক বাংলা 
দেশে আজ ব্যতিক্রম, “নিয়ম” নয়। যুগ-প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রাখেন না বলে তাঁরা 
আজ কোণঠাসা হয়ে আছেন। দেশের পাঠক-পাঠিকার প্রকৃত রস-বোধ জাগ্রত 
না হওয়া পর্যস্ত তাদের সম্বদ্ধির কোন আশা নেই-_একথা গুন্তে নৈরাশ্টুজনক মনে 
হলেও বান্তবসত্য । দেশের মধ্যে মহত না হোক, অন্ততঃ সৎ-সাহিত্য ্থষ্টির জন্যে 
অন্কুল পরিবেশের স্থষ্টি করতে হবে। এ দায়িত্ব শুধু প্রকাশক বা সমালোচকের 
নয়, শিক্ষকের, সমাজনেতার, বিভিন্ন শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের--এমন কি 
সমাজ-সচেতন শিল্পীরও ৷ 

বার্ণার্ড শর মত আমাদের সমাজ-সচেতন শিল্পীকেও আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ! 
করতে হবে-_“শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইন লিখতেও রাজী নই”। 
শুধু তাই নয় অভিসন্ধিপরায়ণ লেখকদের উৎকেন্ত্রিক যৌন-প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে 
ব্যজের তীব্র বাণ নিক্ষেপ করতে হবে, আর বলতে হবে সাহিত্যে এ অসামাজিক 
প্রবৃত্তি 4১919৩: 92.038000 (73. 519%/ ) ছাড়া আর কিছুই নয়। 

বন্ততঃ আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনাম্ম সব চাইতে গোল বেঁধেছে 
“সৌন্দর্ধসষ্টি ও 'রসন্ষ্টি-_-এ ছুটো! কথাকে কেন্দ্র করে। সৌন্দর্য ও রসস্থি 
প্রত্যেক সার্থক শিল্পকীতির মূল প্রেরণ! এ-কথ। অনস্বীকার্য । কিন্তু আধুনিক শিল্পী 
এ ছুই সাহিত্য-প্রেরণাকেই গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত স্থুলভাবে। ফলে াত্তবতার 


১৫৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


নামে মানব জীবনের নগ্ন সৌন্দর্যের উদ্ঘাটনেই তাদের শিল্পপ্র্াস সীমাবন্ধ। এ 
অবস্থায় আধুনিক শিল্প-শষ্টার বহু রচনায় ষে রসহৃষ্টি হয় তা আর যাই হোক্‌, সাহিত্য- 
বস নয়। যে শিক্প-রচনায় সংযম নেই, ব্যঞ্জনা নেই, সেখানে সৌন্দর্য-স্যটির কথা 
'অবাস্তর। সাহিত্যের সৌন্দধ মানেই একটা! অনির্বচনীয় আনন্দবোধের আভাস-- 
ষে আনন্দ মানব-মনের উত্তরণ ঘ্তীয়। যে রচনা! শুধুমাত্র ইন্দরিয়ান্ুভূভিকে চঞ্চল 
করে- ক্ষণিকের জন্ত হলেও পাঠকের মনকে ইন্জ্রিয়াতীত অনুভবের রাজ্যে নিষ্নে 
ষেতে পারে না, শিল্প হিসেবে সে রচনা রসহীন-_-অতএব নিকষ্ট। শিল্পের সৌন্দধ 
হুল সে সৌন্দর্য যা 52650760081) 196210081 । কলাকৈবল্যবাদীরা বাস্তব-সত্যের 
নামে সৌন্দর্ধের এ সু ব্যঞ্জনাকে উপেক্ষা করে স্থুল, ইন্জরিয়গ্রাহথ জীবনাস্থৃভূতিকে 
প্রাধান্য দেন বলেই আধুনিক সাহিত্যে দিন দিন স্থষ্টির নামে অনাস্ষ্টি বেড়েই 
চলেছে। কলাকৈবলাবাদ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্বের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 
আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর ম্মরণযোগ্য । শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 

গে. *০০, 210 001 2705 52106 12562105086 01015 ৬1720 25 26500050081] 
06৪00] 17050 100 63001595650. 270 211 0020 00770201005 06 
86907500 562786 01106200 172)890105 2৮01060.,? 

বাস্তবিক পক্ষে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে-শিল্প রসের দিক থেকে 
বা নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়, সে শিল্পকল! মানবমনে স্থায়ী আবেদনের 
স্থ্টি করতে পারে না। শরৎচন্দ্রের যুগে উৎকেন্দ্রিক কলাকৈবল্যবাদী শিল্পীরা এ 
মহৎ শিল্পীকে তাদের পুরোধাস্থানীয় বলে মনে করতেন । অথচ শরৎচন্দ্র নিজে 
কখনও শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবতে পারতেন না। এ মহৎ শিল্পীর মতে 
শিল্পকলা মানব-কল্যাণের জঙ্গে নিত্যযুক্ত। সাহিত্য পরিষদের নদীয়া! শাখার 
সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : 

4১1৮ 001 21১5 ৪৪1৮ কথাটি যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা 
2170020191 বা অকল্যাণকর হ'তে পারে না এবং ঠ0250151 বা অকল্যাণকব 
হলে “৪:00: 2105 5805৮ কথাটিও সত্য নয় 1” 

প্রবীণ শিল্পীর এ শিল্লাদর্শের সংকেতটি অস্তরে জাগ্রত রেখে আজ আধুনিক 
শিল্পীকে সতর্কভাবে শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। না হলে সমাজ- 
কল্যাণ-পরিপন্থী আপাতসম্ৃদ্ধ সাহিত্য-শিক্ল অতিদ্ত অবক্ষয়ের পথে 
নেমে যাবে। বান্তবিকপক্ষে আমাদের এক শ্রেণীর তথাকধিত স্জনধর্মী সাহিত্যে 
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অবক্ষয়ের চিহ্ন আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এ মন্তব্য যে কত বড় সত্য আধুনিক 
স্জন-ধর্মী সাহিত্যের গতি-গ্রকৃতির ধারা খবর রাখেন--তীদের কাছে প্রমাণের 
বোধ হয় প্রস্নোজন নেই। 
কিন্তু প্রমাণ ছাড়া মন্তব্য মূল্যহীন। সেজন্ত প্রথম উৎকট আধুনিকতার 
বুগের ও সাম্প্রতিক কালের দুই একজন স[হিত্য-শিল্পীর রচনা থেকে সৌন্দর্যনৃতি 
প্রচেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করব। প্রথমটি ব্যঞ্নাহীন ভাষান্ব তরুণীর 
'যৌবনোদগমের বাস্তব চিত্র! 
॥ তার নিধুবন উদ্মন 
ঠোঁটে কাপে চুম্বন 
বুকে পীন যৌবন 
উঠেছে ফুড়ি 
মুখে কামকণ্টক ব্রণ 
মন্থয়া কুঁড়ি 
অথচ তরশীর যৌবনাভামের চিত্র কী অপরূপ ব্যঞ্রনাসমূদ্ধ ভাষায় 
রসরূপ লাভ করেছে একই যুগের কবি-শিল্পীর নিপুণ তূলিকার স্পর্শে £ 
বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিপায় 
গদ্ধে বিভোর দক্ষিণ বায় 
দিয়েছিল জল স্থলের মর্মদোলায় দোল 
হেকেছিল খোল রে ছুয়ার খোল ।... 
দ্বিতীয় চিত্রটি রবীন্দ্-শরৎ যুগেরই জনৈক কথা-সাহিত্য শিল্পীর । তার 
একধানি উপন্তাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বাস্তবতার যে রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে 
তা এরপ £ 
*--*-**পুরু গদি ও তোষকের ওপর পরিষ্কার চাদর পাতা। তারই ওপর 
পা ছড়িয়ে একটা মেয়ের আধখানি দেহকে জড়িয়ে ধরে একটি ছেলে গুয়ে 
রয়েছে। মেয়েটি কোন প্রতিবাদ করছে না:*. 
২০ মুখের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে সত্যেন বলল--আশ্চর্য, তুমি মাটি না 
পাথর । গায়ে কি এক ফৌটাও রক্ত নেই? 
তত অসংখ্য চুম্বনের কয়েকটা ভিজা! দাগ স্ুলতার সমস্ত মুখধানার ওপর 
তখনও ফুটে রয়েছে। বঙ্গল, হাপাচ্ছ কেন? 


১৩৬ সাহিত্য ও লিয়লোক 


'**বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তাই রক্ষে, নইলে সতোনকে তিরস্কৃত হ'তে হতো11”--, 

পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে, এ কী বাস্তবধর্মী জীবন-শিকল্প, না "আইন 
আফালতে'র কলামে সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়ছি? নায়ক নায়িকার কত চরম 
উত্তেজনাপূর্ণ যৃহূর্তকে দা হিত্য-শিল্পী বস্ষিমচন্্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্্র প্রকাশ করে- 
ছেন সংক্ষিপ্র, সংকেতধর্মী, ব্যঞ্জনাময় ভাষায়--তার উদাহরণ মিল্বে কষ্ণকান্তের 
উইল, চোখের বালি, ঘরে বাইরে, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্াসে । 
এদের উত্তরম্থতরী বহু সাহিত্য-শিল্পীর শিল্পকর্মে সমসাময়িক সমাজ-চেতনা বিচিত্ররূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি কোন ফোন কথাশিল্পী নামধারী 
এক শ্রেণীর যৌন-সচেতন লেখকের রচনায় যেভাবে রুচি-বিকৃতি হুম্পষ্ট কদর্যরূপ 
নিযে আত্মপ্রকাশ করেছে-_তাতে সমাজ-কল্যাণকামী সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেরই 
সাবধান হবার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। প্রথমে একজন বন্ধ পাঠক- 
সমাদৃত সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যিকের নারীরূপ বর্ণনা উদ্ধার করি। লেখক নাকি 
একজন তান্ত্রিক সঙ্লাসী | নধপ বর্ণন! করেছেন তিনি একজন বৈষ্ণবীর £ 

“.**বোধ হয় গরমের জন্তেই রাত্রে সেমিজটা খুলে ফেলেছে । ছুঃহাত মাথার 
ওপর তোলার দরুণ ছুই বাহু মূলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। 
জ্যোত্নার রূপালী আলোয় ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া! ঢাকা ছুটি 
রক্তমাংসের ডেলা।” 

এরপর বৈষ্ঞবী ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে তান্ত্রিক কথকের কাছে। সন্্যাসীর 
আবেগতত্ত নারী সারিধ্যের বর্ণনা আধুনিক বাস্তববাদী সংসারী শিল্পীর বর্ণনাকেও 
হার মানায় £ 

“.."নিতাইয়ের নিখুঁত নিটোল বাম উরুর ওপর ডান কানটা চেপে শুয়ে 
আছি।...সাম্নের দিকে সামান্ত একটু ঝুঁকে আমার কপালে হাতে বুলিয়ে দিচ্ছে 
আর গান গাইছে বেষ্টিমী। জামান্ত একটু চাপ পড়েছে আমার মাথায় । অতি 
কোমল নিতাইয়ের বুকের চাপ। কিন্তু শীতলতা নেই সেই মৃদু স্পর্শে। 
নিতাইয়ের নিটোল উক্ আর বোধ হয় তার বুকও জল্ছে। সর্বাঙ্গ জলছে 
তার.'**। 

সঙ্গে স্কে জলে উঠুছে পাঠক-পাঠিকার মনও আরো একটু উত্তপ্ত মিরা পান 
করবার জন্তে। এ মদিরার নেশা পেয়ে বসেছে আছ ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী 
সকলকে । হুহছকরে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে মহাশ্মশানের এ মছাকাহিণীর 


আধুনিক সাহিত্য-শিল্প ১৬১ 


সংস্করণের পর সংস্করণ । শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য ঝুলিয়ে দেওয়] হচ্ছে এ আশ্চর্য 
জীবন-দরষ্টার গলায়। মনে হচ্ছে, তামসিক যুগের কালো ছায়া নেমে এসেছে আজ 
বাংলা দেশের দিকদিগন্তে | . 

মানুষের এ তামসিৰ প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষাব্রতী আধুনিক 
সাহিত্য-শিল্পী অগ্রসর হয়েছেন পৌরাণিক তামসিকতার কাহিনী নিয়ে। এ 
*কাহিনীগুলে! প্রচারের মহৎ উদ্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেন; “মানুষ 
আপনাপন মনোমুকুরে এদের (তামসিক ভাবাপন্ন চরিব্রগুলির---লেখকের মন্তব্য) 
প্রতিবিদ্ব দেখে সাবধান হতে পারবেন, সমাজে তাদের ব্যভিচার দেখে সমাজকে 
এদের কবলমুক্ত করায় তৎপর হবেন--এই উদ্দেস্তেই এই তামসিক পৌরাণিক 
আখ্যায়িকাগুলির অবতারণ ।” 

উদ্দেস্ত সাধু সন্দেহ নেই--বিষে বিষক্ষম্ন। স্ুুপরিজ্ঞাত চিকিৎসা! প্রণালী ! 
সমাজ দেহে আজ যে বিষ প্রবেশ করেছে তা সমূলে উৎপাটিত করার অভিপ্রায়ে 
সাহিত্যশিল্পী ও সম্পাদকের এই সম্মিলিত অভিযান জয়যুক্ত হলে দেশের পক্ষে তা 
পরম মঙ্গলজনক সন্দেহ নেই। এ সংগ্রামের প্রথম অস্ত্ররপে বাবহার 
করেছেন অধ্যাপক-শিল্পী ভ্রাতা-ভগ্বীর যৌন সম্তভোগের চিত্র! আগেই বলেছি, 
অধ্যাপকের শিল্প-রচনার টেকনিক ভারতনন্দ্রীয়, অতএব নিন্দার কোন কারণ নেই ! 

সমাজের পাপ-প্রবৃত্ধিকে তাঁর উৎস সহ ধ্বংস করবার অভিপ্রায্ে সমাজ- 
সচেতন অধ্যাপক-শিল্পী কাহিনীর পরিণতিকে সজীব রূপ দিয়েছেন এ ভাবে : 

“***সহগা কে তাকে আলিঙ্গন করল, উঞ্ণ__-জালাময্ আঙ্েষ ! রোমাঞ্চিত 
নি তি, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আস্ছে, চোখের পাতায় কী নিদারুণ ক্লান্তি। -**নিঃশেষে 
নিজেকে সে সমর্পণ করে কামনার নিবিড় বাহুপাশে। “*'জর্বাজে রক্তকণার উত্তাল 
নৃত্য। আজ নির্খতির রভস-রজনী । আজ নিখতির উল্লাস।-.. 

--*উ্ার গোধূলিতে চোখ মেলে তাকাল রমণরাস্ত, তৃপ্ত নির্খতি কিন্তু মুহূর্তেই 
আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বসল সে। এ কি! কার আলিঙ্গল-পাশে ধর! 
দিয়েছে নির্খাতি! আতঙ্কে আর্তকঠে পাগলের মত চিৎকার করে উঠে নিখ্ধতি, 
“কে, তুমি ! কে তুমি!” উত্তর আসে “আমি অন্ত? । 

অনৃত ! অধর্ম-নন্দন, নিখ তির সহোদর অনৃত ! হ্বদয়-বিদারক আর্তনাদ করে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিঞ্খতি। একি সর্বনাশ হল তার ।” 

নিখখতির চরম সর্বনাশ ত হলই, কিন্তু আমানের একমাআ আশঙ্কার কথা, এ 


১১ 


১৬২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


ধর়ণৈর মর্ঘনাশা কাহিনী পড়ে আমাদের অপরিণত পাঠক-পাঠিকার মন বিভ্রান্ত ন। 
হয়ে যায়। পুরাণ থেকে খুঁজে খুঁজে এ ধরণের কাহিনী প্রকাণ করবার মনোষুদ্ধিয় 
তাধগর্ধ কোধায়-_তা বুঝতে চতুর পাঠকের দেরী হয় না। এ সমস্ত কারণে আজ 
সধালোচক-মানত্রেরই পবিত্র কর্তব্য ছল--তামসিক মনোভাবাপন্ন আধুনিক শিয়ীর 
ছলনাজাল থেকে অপরিণত পাঠক-পাঠিকার মনকে মুক্ত করে মহৎ সাহিতা-শিল্পের 
সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া 


১০ 
সাহিত্যে শক্তির আয়োজন 


আমার এক সমালোচক-বন্ধু সাহিত্য-বিচারে একদম নেতিবাদী। সাশ্্রতিক 
সাহিত্য সম্পর্কে কোন কথ! আলোচন! করতে গেলে প্রবল নৈরাষ্টে তিনি বলে 
ওঠেন £ “সাম্প্রতিক সাহিত্য 'সাহিত্য' পদবাচ্যই নয়, ও সম্পর্কে আলাপ করব 
কী? ডাস্ট বিনের ময়লা ঘে'টে লাভ কী?” 

তার মতে সাম্প্রতিক কবিতা পাশ্চাত্য ভাববস্তর অজীর্দ উদগার, 
সাম্প্রতিক গল্প-উপন্াস বৈচিত্রাহীন পান্সে প্রেমের ছি'চকাছুনীতে পূর্ন, বর্তমান 
নাটক পাশ্চাত্য নাটক থেকে চুরি-করা ঘটনা নিয়ে 9080 দেবার উদ্দেশ্তে রচিত 
বর্তমান ভ্রমণ-কাহিনী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয়--কল্পনা্রধান রম্যোপগ্াস, রমা-রচনা 
নামে প্রচলিত এক শ্রেণীর লেখা রম্যও নয়, রচনাও নয়, আর আধুনিক 
সমালোচনা বলে যাকে অভিহিত কর! হয় তা কোন ক্ষেত্রে বন্ধুকতোর 
নির্শন, আবার কোন ক্ষেত্রে পরম্পর পিঠচুলকানি-সমিতির ইন্তাহার ! 

বছ চিস্তা-গবেষণার পর বন্ধুবর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-_বর্তমান 
সাহিত্যের যুগ একটা বিরাট শৃন্যতার যুগ । এ-যুগে মানসিক সক্রিয়তার একমান্ 
মূল্য আছে পলিটিক্সের জগতে। এ জন্ত তিনি স্থির করেছেন, সাহিত্য 
সমালোচনার পেশা একদম ছেড়ে দিয়ে শিগগীর তিনি একটি রাজনৈতিক দলে 
নাম লেখাবেন, এবং সে দলের মুখপত্র 'আবর্ত নামক পত্রিকায় গরম গরম সরকার- 
বিরোধী প্রবন্ধ লিখে রাজনৈতিক আকাশে সর্ষের না হোক, অন্ততঃ ধূমকেতুর স্থান 
গ্রহণ করবেন। এতে যশও হবে, আর আগামী নির্বাচনে বিধান পরিষদের 
সভ্য হতে পারলে পদমর্যাদার সঙ্গে মাসে মাসে নির্দিষ্ট একটা আয়ও হবে। বন্ধুবরের 
মতে চিন্তাশীল রাজনীতিক মেজে এভাবে এক টিলে দু'পাধী মারার মত 
উৎকৃষ্ট পথ এ যুগে আর হতে পারে না। 

জোরদার রাজনৈতিক গোর্ঠীভুক্ত হতে পারলে ব্যবহারিক জীবনে সফলত। যে 
খুব তাড়াতাড়ি আসে বন্ধুবরের সঙ্গে দে বিষয়ে আমি একমত। কিন্তু বর্তমান 
সাহিত্য সম্পর্কে বন্ধুবরের একচস্ষু-হরিণের-দৃষ্টিকে আমি অমর্থণ করতে পারসিনে ! 


১৯৪ সাহিতা ও শিল্পলোক | 


বর্তমান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই হচ্ছে না বলতে তিনি আমাদের পন্রে আনা 
লেখক ও পাঠকের মত শুধু ্জন-ধর্মী সাহিত্যকেই বোঝেন। কিন্তু বন্ধুবরকে 
আমি জিজ্ঞেস করি, স্থাধ্মী সাহিত্যই কি সাম্প্রতিক সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় ? 
ধে জানগর্ভ গবেষণ-যুলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রচনা'আলোচন] শ্রষ্টার মনের পরিমার্জন 
ঘটিয়ে স্যাকর্নকে সম্ভব করে তোলে, সে কি সাহিত্য নয়? আর এ ধরণের 
সাহিত্য-প্রয়াস পূর্বযূগ থেকে সাম্প্রতিক কালে কি বহুগ্তণ বেড়ে যায় নি? 

আসলে পাশ্চাত্য লেখকদের তুলনায় আমাদের লেখকদের সাহিত্য সম্পকীয় 
ধারণ। অত্যন্ত সন্ধীর্--_এ অপ্রিয় সত্যটি স্বীকার ন! করে উপায় নেই। আজ 
থেকে বনু বৎসর পূর্বে ইংরেজ লেখক 79৩ ০))7065 110015091০০: 3১০%৩-এর 
সঙ্গে ৭4061905৫6 0£ 71)0%150£5+কেও সমান মর্ধাদা দিয়েছিলেন । বাশ্ুবিক 
পক্ষে বিশ্ব-সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের সম্মাননীয় স্থান শুধুমাত্র বিপুল স্জনধর্মী 
সাহিত্যের জন্তে নয়--ইংরেজ লেখকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে সবল 
পদচারণ! করেও সে সাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছেন। সে দেশে ত্বতিধর্মী শিক্প- 
সচেতন লেখক যেমন জনসমাজে আদৃত, তেমনি আলোচনা-সমালোচনা এবং 
জ্ঞানাঝক সাহিত্যের লেখকও সমান শ্রদ্ধেয়। বর্তমান কালে দেখা যাচ্ছে, 
শুধুমাত্র আলোচনা ও গবেষণাত্মক সাহিত্যেই ইংরেজ লেখকদের চিস্তার প্রকাশ 
ঘট ছে না, শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস সাহিত্যও তাদের চিন্তার বাহন হয়ে উঠেছে। 

আমাদের দেশে মূল্যবান ও মূল্যহীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রসার এবং 
মননশীল সাহিত্যের দৈহ্য দেখে সর্বপ্রথম সচেতন হয়েছিলেন গত শতাবীর 
চিন্তানায়ক বঙ্ছিমচন্দ্র। সেজন্য তিনি মুখ্যতঃ রসঅষ্টা শিল্পী হয়েও জীবনী, 
ইতিহাস, সমাজতত্ব, সাহিত্য-সমালোচিনা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিপে 
সাহিত্যের সর্বাঙীণ উন্নতি বিধানের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন । শুধুমাত্র তিনি নিজে 
যেজ্ঞানাত্বক সাহিত্যের সমৃদ্ধি কামনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা নয়, প্রবল 
উৎসাহ দিয়ে একটি লেখকগ্োষ্ঠী তৈরী করেছিলেন এ-শ্রেণীর সাহিত্য রচনার 
উদ্দেশ্যে । তার পদাস্ক অনুসরণ করে সে-যুগের কোন কোন মননশীল লেখক 
জ্ঞানমূলক সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষার প্রবৃদ্ধির প্রয়াস পেলেও এ স্বজাতি- 
প্রেমিক লেখক-প্রদণিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান-আলোচনার ধারাটি পরবর্তী কালে 
তেমন অন্ুস্থত হয়নি। সেজন্য এ বিজ্ঞানের ফুগে বাস করেও আমরা অবৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের পথে চল্তে গিয়ে পদে পন্নে হোঁচট খাচ্ছি। 


সাহিত্যে শক্তির আয়োজন ১৬৫ 


বন্ধিমচন্দ্রের পরে যে মননশীল লেখক আধুনিক সাহিত্যে জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের 
দৈম্থ দেখে অস্তরে তীত্র বেদনা অনুভব করেছিলেন তিনি হলেন শনামধন্থু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্বীয় শিল্পীজীবনে রস-সমূত্রে অবগাহন করেও সমকালীন 
সাহিত্যে “ভোগের পনের আনা আয়োজন” দেখে তিনি জাতির ভবিষ্ৎ-চিস্তায় 
শঙ্কিত হয়েছিলেন । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 'কমলা বক্তৃতায়, তিনি তাই জাতিকে 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে “শক্তির আয়োজন” করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েই শুধু ক্ষান্ত 
হন নি_নিজেও জীবনী-সাহিত্য, সাহ্ত্যি-সমালোচনা, ইতিহাস-চর্চা, ভাষাতব, 
সমাজতত্ব আলোচনা, এমন কি বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করে সাহিত্যাদর্শ- 
বোধহীন জাতিকে সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সাহিত্যে শক্তির 
আয়োজন? বলতে তিনি অবশ্য 196 09100069-র 16156016০01 7১০0%/5-কে 
লক্ষ্য করেন নি 7-_যে সাহিত্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের কল্পনানির্ভর নয়, থে 
সাহিত্যস্থা্টর জন্য মাজিত-মানস বাক্তির কঠিন প্রয়াসকে সদা-সর্বদা জাগ্রত 
রাখতে হয়--সে সাহিত্যের সমুদ্ধি কামনায় আত্মনিয়োগ করবার জন্তে সবল-ক্ে 
তিনি শিক্ষিত স্বদেশ-প্রেমিক দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন । 

এ শতাবীর তিনের ও চারের দশকে শিক্ষিত বাঙালীর জীবন ছিল হ্বদেশীয় 
এবং আন্তর্জতিক রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের আঘাতে সংক্ষুব্ধ _নৈরাশ্ঠ-পীড়িত। 
সেজন্যে জাতীয় সাহিত্যের সর্বাজীণ অভ্যুদয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথের এই উদান্ত 
আহ্বানে বাঙালী ব্যাপক ভাবে সাড়া দিতে না পারলেও সাহিত্যের দৈন্য সম্পর্কে 
তারা যে একেবারে সচেতন হননি--একথা বলা যায় না। তারপরে এ"শতাবীর 
স্মরণীয় বংসর ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্রে রক্তকলঙ্কিত পথে এল ভারতের ঈপ্সিত স্বাধীনতা ও 
অনভিপ্রেত ভারত বিভাগ । এ যুগাস্তরকারী ঘটনার ফলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনে জাতীয়তার ভিত্তিতে , একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল পরম আকাঙজ্কিত। 
কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর এবং ভারত বিভাগোত্বর জাতীয় জীবনে অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয় সংগঠনমূলক জাতীয় কর্মপ্রয়াসের জামনে বিরাট বাধারূপে 
উপস্থিত হল। স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ বার বংসর অতিক্তান্ত হয়েছে। 
অর্থনৈতিক জীবনে শিক্ষিত বাঙালী এখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করা 
দুরে থাক, স্টথিতিস্থাপকতা পর্যন্ত লাভ করতে পারে নি। সমাজে এধনও 
স্থুলরচি বিতকুলীনদেরই প্রাধান্ত। জাতীয় অর্থ এখনও নিত্য নিয়মিত 
অপচিত হচ্ছে ডিনারে, পার্টিতে, সিনেমা-ধিয়েটারে, আর ব্যক্তিগত অবাঞ্চিত 


১৬৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


ভোগ-বিলাদে। জ্ঞাতীয় জীবন থেকে গত শতাবীর আদর্শ-চেতনা সম্পূর্ণভাবে 
না হোক-_-আংশিকভাবে অন্তছিত। মননশীল সংস্কৃতি-সচেতন ব্যক্তিও আজ আঙ্ড 
লাভ ও যশের আশায় রাজনীতির খুরে মাথা! মুড়িয়েছেন। 

সব থেকে নৈরাশ্জনক অবস্থা ঘটেছে বাঙালীর জাতীম্তাবোধের চেতনায় । 
এই চেতনার অভাব শুধু রাজনীতিকদের মধ্যে নয়-_সাহিত্যিকদের জীবনেও অতি 
প্রকটভাবে দেখ! দিয়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর প্রাধান্তের 
অন্যতম পরিচয় তার সমৃদ্ধ সাহিত্য । এ সাহিত্যের বহুমুঘধী বিকাশ সাধনের 
জন্যে জীবন-মরণ পণ করেছিলেন গত শতাব্দীতে মধুল্দন এবং বঙ্কিমচন্দ্র এবং এ 
শতাব্ীতে রবীন্ত্রনাথ__এ কথা! তো পূর্বেই বলেছি। বঙ্ধিম-রবীন্দ্রনাথের কথা না 
হয় বাদই দিলাম, কিন্ত মধুস্থদনের মত এমন কোন জাতীয়-সাহিত্য-সচেতন 
লেখক বর্তমানে কি আমাদের মধ্যে আছেন--ধিনি তার মত বুকে হাত দিয়ে 
জদস্ভে ঘোষণ1 করতে পারেন-_“যদি আমি শ্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করতে পারি 
তাহলে রাশিয়ার রাজমুকুটও চাই না'। দুঃখ হয় যখন দেখি এ-যুগের ক্ষমতাশালী 
লেখকও আধিক প্রলোভনে প্রলুৰ হয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্য এবং সময়ের অপবায় 
করেন ক্ষণস্থায়ী, অকিঞ্চিংকর এবং মূল্যহীন সাহিত্য রচনায়। 

অথচ আমাদের জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের দ্ন্যের পরিমাণ এখনও পর্বতপ্রমাণ। 
রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরো কোন কোন স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য-নায়ক 
বিশ্ববিষ্ালয়ের কঠিন দেওয়ালে মাথা ঠকবার পর সাধারণ ল্লাতক বিভাগ (৪9৯) 
পযন্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষা ম।তৃভাষার মাধ্যমে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। - 
কিন্তু মানবিক বিষ্যাবিষয়ক (171911055) কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষাষ 
রচিত হলেও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এখনও মাতৃভাষায় রচিত 
হয়নি । এ ছাড়া বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে ষে সমন্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে 
মেগুলিও সব সমক্ন নির্ভরযোগ্য নয় । সেজন্য অধ্যাপকেরাও সে সমস্ত বই 
পড়তে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন না, উচ্চাভিলাধী ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও এ 
শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের ধার দিয়েও যান না। ডাক্তারী, ইন্জিনীয়ারিং, সামরিক 
বিদ্যা, নৌ-বিষ্তা প্রভৃতি টেকৃনিকেল বিষয়ে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনণ এবং শিক্ষা- 
শিক্ষণের ব্যবস্থা বোধ হয় এখনও আমাদের শিক্ষিত লোকদের নিকট কল্পনাতীত 
ব্যাপার । অথচ কয়েক বছর আগে আগ্রায় একটি পুস্তক প্রীদর্শনীতে হিন্দীতে 
রচিত এ শ্রেণীর গ্রন্থ দেখে বিশ্মিত হয়েছিলাম । বাংলা ভাষার তুলনায় হিন্দী 
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ভাষার প্রকাশশক্তি কি এত বেশী যে, যে-সমস্ত জটিল বিষয় হিন্দীতে প্রকাশ করা 
যায় তা" বাংল! ভাষান্ প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ? স্ব-সাহিতাপ্রেমিক বাঙালী 
এ-সন্বদ্ষে ভেবে দেখবেন কী? 

এ ছাড়া অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল দর্শন রা বিজ্ঞান-বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ 
বাংল! ভাষায় এখনও তেমন রচিত হয়নি। রস-সাহিত্যে মাতৃভাষার যৌবন- 
সম্ভাবনা দেখ! দিলেও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের দিক দিয়ে আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্য 
বিশ্বের প্রগতিশীল সাহিত্যের তুলনায় এখনও শিশু । জাতীয় সাহিত্য-সরস্বতীর 
এক পা সবল আর এক পা দুর্বল হলে তিনি চলবেন কী করে? বাঙালী-মনীষা 
কী সত্যি এত ভোত হয়ে গিয়েছে সাহিত্যের এ কঠিন প্রয়াসের দিকে তার চিন্তা 
ও কর্ম সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছে না? 

কিন্তু বাঙালী-মনীষা যে সম্পূর্ণ নিক্ষিয় হয়নি তা বোঝা যায় এ শতাবীর 
তিনের দশক থেকে আমাদের সাহিত্যে শক্তির সীমাবদ্ধ আয়োজন দেখে 
(বাঙালীর এই শক্তি-সাধনার প্রয়াস খুব সম্ভব আমার নেতিবাদী বন্ধুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেনি )। এ সময় একজন মনীষী বাঙালীর চেষ্টায় বাংল সাহিত্যের 
প্রাচীন ও মধাযুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হয়েছে। আর একজন বাঙালী মনীষী 
কিছুকাল পরেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে হলেও বাংলা ভাষার আন্ুপৃধিক 
ইতিহাস রচনা করে বিশ্বের চোখে বাংল! ভাষার মযাদা বাড়িয়েছেন। আচার্য 
দীনেশচন্দ্র এবং আচাধ স্ুনীতিকুমারের পদ্রাস্ক অনুসরণ করে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় উল্লেখ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন ডক্টর সুকুমার সেন, 
ডক্টর শশিডৃষণ দাশগুর, শ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ভানিধি, ভর 
সুলীলকুমার দে, শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং আরো অনেকে । আধুনিক বাংল! 
সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না' হলেও সে সাহিত্যের একটি দিককে নিয়ে 
বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন প্রখ্যাত 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ন্বাধীনতা লাভের পর 
বাংলা দেশে নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধের (কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্ঠ চাকুরী 
ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের আশায় ) প্রেরণায় বিশ্বৃতপ্রায় গ্রন্থ এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 
নিহিত উপকরণের সাহাষ্যে বাংল সাহিত্য ও বাগালী জাতির ইতিহাসকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে নতুন করে লেখবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এ ধরণের কোন 
কোন গ্রন্থ-প্রণেতাকে বিশ্বধিগ্ঠালয় ডক্টরেট, উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন । 
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অবশ্ বাঙালীর ইতিহাস প্রণেত! ডক্টর নীহাররঞ্ন রায়ের প্রাচীন তথ্যাসম্ধান" 
তৎপরতা, বিস্তাসকৌশল এবং রাঙালী-চিত্ত ও চরিত্র উপলম্ধির নিপুণ প্রয়াসের 
কাছে বাংল! ও বাঙালীর ইতিহান সম্পফ্িত অনেক ডক্টরেট ধিসিস্‌ অত্যন্ত 
অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। শিক্ষায়তনের গণ্তীর বাইরে থেকে এ যুগে বাঙালী 
জাতি, সংস্কৃতি এবং বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস জম্প্কাঁয় তথ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক- 
দৃষটিপ্রধান ইতিহাস লিখে বথেষ্.কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শ্ীবিনয় ঘোষ । অষ্টাদশ 
উনিশ শতকের বাঙালীর ও বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের উপকরণ সংকলন এবং 
সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদনা করে ভবিষ্যৎ গব্ষণাকারীদের জন্তে আকর গ্রন্থ (১০:০৩ 
০০৪) রচনার গৌরবভাগী হয়েছেন ন্বরগয় ব্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীল 
কুমার দে, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীহরিহর শেঠের মত নিষ্ঠাবান 
সাহিত্যকর্মী। জীবনী-সাহিত্য রচনায় মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 
শপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 

সাহিত্য-সমালোচনায় এ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে নতুন আশ প্রবর্তন 
করে বাঙালী-মনীষার সক্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছিলেন ব্বর্গায় শশাঙ্কমোহন সেন এবং 
মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালেরই সমকালে বিঙ্লেষণ-প্রধান ইংরেজী 
সমালোচনার আদর্শে নবতর সমালোচনা-রীতির স্ষ্টি করলেন ভর শ্রীকুমার . 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান ইংরেজীর অধাপক। 
এ ধরণের সমালোচনা শুধুমাত্র বন্তবিস্তৃুত অধ্যয়নের পরিচায়ক নয়__ভবিম্যৎ 
সমালোচনা সাহিত্যের দিক-নির্দেশক। সমালোচন! সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর পরে 
এক শ্রেণীর বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা-রীতির প্রবর্তক স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তার 
বৈগ্ধপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনার রীতি কোন কোন লেখক কর্তৃক আজ 
ব্যাপকভাবে অনুস্থত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সমালোচনা-সাহিত্যে বিভ্ৃত পাঠান্ুশীলন, 
গভীর চিন্তাশক্তি ও রসবোধ, সুক্্র বিশ্লেষণ-ধর্মিতা এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ মত প্রকাশে সংসাহসের অভাব দেখে নৈরাশ্ত বোধ করা 
অন্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাহিত্যের যুলনীতি এবং রস ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মত 
দুরূহ বিষয়কে বাংলা ভাষায় আলোচনা করে সত্যিকারের মনীষার পরিচয় 
দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর নুধীরকুমার দাশগুপ্ত, 
ডক্টর নুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীঅতুলচন্ত্র ওপ। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন 
প্রবীণ ও তরুণ অধ্যাপক মাতৃভাষায় প্রাচা ও পাশ্চাত্য রসশান্্ আলোচনা ও 
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অন্কুবা? করে সাহিত্য-দাধনায় কঠোর প্রয়াসকে স্বীকার করেছেন। এ ধরণের 
আয্মাসসাধ্য সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক । 

বিগত কুড়ি বছর আগের থেকে আজ আমাদের দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা 
অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ছূর্াগ্যের বিষয় সে সঙ্গে শিক্ষিত-মনের বহমূখী 
কৌতূহল বাড়ে নি। এ কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষঙ্বে আলোচনা-গবেষণ। মুখ্যতঃ 
শিক্ষায়তনের চৌহন্দীর মধ্যেই এখনও সীমাবন্ধ। মনীষার অধিকারী বাঙালী লেখক 
এ কথা জানেন, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনা খুব কম বাঙালী পাঠকই 
পড়বেন। তাই তারা ইংরেজীতে লিখতে প্রলুব্ধ হন। প্রকাশকেরাও এ কারণে 
এ ধরণের জ্ঞানগর্ত বই প্রকাশ করতে সম্কৃচিত। তাঁদের কাছে বেশী আদরণীয় 
আধুনিক শ্রেণীসংঘাত এবং গণচেতনার প্রলেপ দেওয়া সন্তা রোমান্টিক প্রেমের 
কাহিনী-নির্ভর বাজার-চলতি গল্প-উপন্তাস। এ নৈরাশ্তটজনক পরিস্থিতিতেও 
দার্শনিক তত্ব ও আলোচনা-বিষয়ক গ্রন্থ রচন। করে বাংলা সাহিত্যের এশ্বর্ধ বাড়াবার 
চেষ্টা রুরেছেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, তারকচন্দ্র রায়, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, 
৬দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যান্ন প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ। আচাধ 
জগদীশচন্দ্র, আচার্ধ রামেন্্স্থন্দর এবং জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞানালোচনার 
পরে এ যুগে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করে বাঙালীর কৃতজ্রতাভাজন হয়েছেন 
শ্রীসমরেন্্রনাথ সেন। ভারতীয় চিত্রকলা এবং শিল্প সম্পর্কে স্বর্গীয় অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের মূল্যবান আলোচনা ছাড়াও শ্রীনন্দলাল বস্থু শ্রীধামিনীকাস্ত সেন, শ্রীঅশোক 
মিত্র এবং শ্রীকানাই সামন্তের উক্ত বিষয়ক গ্রন্থ ও ভারতীয় ভাস্ক্ষশিক্প সম্পকাঁয় 
শ্রীনির্মল বনুর গবেষণ! সাম্প্রতিক বাংল] সাহিত্যকে মূলাসমৃদ্ধ করেছে। ভারতীয় 
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মূল্যবান আলোচনা দেশবাসীর সশ্রদ্ধ 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসে আমাদের মধ্যে অনেক 
পণ্ডিত বর্তমান থাকতেও এ তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখনও উল্লেখষোগ্য বই 
বাংলায় রচিত হয় নি। 0300: 0072117109-এর মত অভিধানও বাংলায় 
নেই। বিজ্ঞানকে লোবপ্রিয় করবার প্রয়াস আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায় 
না। এ অবস্থায় আমাদের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য দেশের মধ্যে প্রকৃত 
প্রজ্ঞার আবহাওয়। স্থ্টি করা, যাতে করে এ শ্রেণীর জ্ঞানগ সাহিত্যের চাহিদা 
বাড়ে। ' সাহিতো এ শক্তির আয়োজন ছাড়া রাশি রাশি রাবিশ গল্প-উপন্যাসের 
সাহায্যে সাম্প্রতিক সাহিত্যের উন্নতি-সস্তাবন! সুদুরপরাহত। 


১১ 
রম্য রচনা ্‌ 


রম্য রচনা নামে এক শ্রেণীর রচনার প্রাচূর্যে সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্যের 
বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ রম্য রচনার স্বরূপ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা 
স্পষ্ট নয়। এ আলোচনায় আমি তাই রম্য রচনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার চেষ্ট। 
করব। 

রচনা মাত্রেরই আঙ্গিকে দুটো করে রূপ থাকে। একটা হল তার 
বিষয়বস্তু, আর একটা হল তার বলবার ভঙ্গী। যে রচনান্ব লেখক 
বিষয়বস্তকে প্রাধান্ত দিয়ে রচনাকে গুরুগস্ভীর এবং চিন্ত। ও মননের সহায়ক 
করে তোলেন-_তাকে বল! যায় বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় রচনা। মানুষের অভিজ্ঞতালব 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করে মান্ষের মানসিক দৈম্কে দূর করাই হল 
এ ধরণের রচনার প্রধান উদ্দেশ্ত। এধরণের রচনাকার বেদীতে উপবিষ্ট 
আচাধদেবের মত জ্ঞান বিতরণ করেন, আর পাঠক যেন শিক্ষার্থীর মত তার 
ব্তৃতা শুনে জ্ঞান আহরণ করেন এবং জ্ঞানভাগার বৃদ্ধি করেন। এ 
ধরণের রচনাকে 065 €210065"র ভাষায় বলা চলে 51406190016 01 
00108 | রচনার মধ্যে এই যে বস্ত সমাবেশ, তা কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা 
বিশৃঙ্খল নয়। একটি সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সীমারেখার মধ্যে জমস্ত বস্তুকে 
একটা সংহত রূপ দিতে না পারলে তাকে কিন্তু রচনা নামে অভিহিত করা 
যায় না। এধরণের রচনাকে বাংলার বল! হয় (প্রবন্ধ, ইংরেজীতে শিথিল 
ভাবে বলা হয় 7552, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থে বলা হয় 20016) (7625৩, 
0150070736) 01556702001 প্রভৃতি । /৮78906 যেমন প্রত্যেক চিন্তাগ্রধান 
রচনাকে আদি মধ্য ও অস্ত সমন্বিত হওয়া উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন, 
এ ধরণের রচনায়ও তেমনি তিনটি নুষ্পষ্ট অংশ থাকবে। এ ভাবে মানুষের গভীর 
চিন্তা ও ভাবনা! কোন বিশিষ্ট বন্তকে আশ্রয় করে স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটা 
স্রন্দর ও সুসংহত রূপ পেতে পারে। ইংরেজ সাহিত্যিক 98129) এ 
ধরণের গ্রবন্ধকে 0103 01 0:086 2 বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন । 


পম্য রচনা ১৭১, 


বিষয্ববন্ত রচনার একটি অপরিহার্ধ অঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু হৃয়গ্রাহী হুন্দর' 
রচনার জন্য শুধু বিষয়বস্তটাই চরম ও পরম জিনিস নয়। এ পৃথিবীতে 
বিষয়বস্ত মাত্রই পুরাতন ও সীমাবন্ধ। সে পুরনো জিনিসগুলোকে “আপন 
মনের মাধুরী মিশিয়ে” বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, 
রচনার সৌনর্ধ ও মাধূর্ধ। এ ধরণের রচনায় ব্যক্তি-চিন্তা বড় কথা নয়, ব্যক্তি- 
হৃদয়ই হল গ্রধান। লেখক এখানে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে তার চারপাশের 
বস্তগুলোকে দেখেন। কিন্তু সেগুলোকে গন্ভীরভাবে প্রকাশ করে আপন অন্তরের 
নিবিড় ভাবরসে রসায়িত করে তার মাধুর্য পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করে 
দেন। ফলে পাঠকের অন্তরের চারিদিকে যেন একট। স্গিপ্ব, শান্ত এবং কমনীয় 
পরিবেশের সৃষ্টি হয়। লেখকের অন্ুভূতিন্নিধ্ধ এ স্পর্শটুকু আরও সরস হয়ে 
ওঠে উজ্জল হাস্যরসের সংস্পর্শে । এভাবে একট! গুরুতর বিষয়ও লেখকের 
অকপট হৃদয়ের সম্পর্কে এসে মধুর হযে ওঠে এবং পাঠকের অস্তরেও সহজে 
রস-সঞ্চ'রে সমর্থ হয়। যে রচনায় বন্ত ও চিন্তার প্রাধান্, সেখানে লেখকের চেষ্টা 
থাকে পাঠকের মনের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ। আর যে রচনায় হৃদয়ের প্রাধান্য সে 
রচনায় লেখকেব চেষ্টা পাঠকের অন্তরের সঙ্গে নিজ অন্তরের আত্মীয়তা স্থাপন । 

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত ধরণের রচনার পার্থকা মৌলিক। 
প্রবন্ধ বস্তুনিষ্ঠ, শেষোক্ত ধরণের রচনা বস্তনিরপেক্ষ নয় কিস্তু ব্যক্তিপ্রধান। 
প্রবন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ও তার বিশ্ত/র চেষ্টা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় 
হৃদয়ানুভৃতির সাহায্যে নবন্থষ্টির প্রচেষ্টা । এ ধরণের লেখাকে একটা বিশিষ্ট 
অর্থে নাম দেওয়া যায় রচনা । 

ব্যবহারিক অর্থেও রচনা শবটি সাধারণতঃ “নির্যণ?, “স্থষ্টি, "গঠন" প্রভৃতি 
অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । বান্তবিকই একটা নবস্থষ্টির ভাব যেন রচনা শব্দটির 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অথচ বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রবন্ধ ও রচন1 এ ছুটে! 
জিনিসকে একই অথে অত্যন্ত শিথিলভাবে ব্যবহার করে থাকি--যেম্নি করে 
থাকি 4১:05 ও [2858)-কে একই অর্থে । [3585 শব্দটির উৎপত্তি 
হয়েছে ফরাসী থেকে। ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাবীর শেষের দিকে ফরাসী সাহিত্যিক 
100021575-ও  এ 0587 শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন একটা 
নৃতন ধরণের সাহিত্যস্ষটিপ্রচেষ্টা (2৮৩৮) বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ 
( 8%67790৮)  অর্থে।  110015187 তার রচনাকে বিনমববশতঃ 


১৭২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


নবসৃষ্টি-গ্রচেষ্টা বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ যাই বলুন না কেন, তার রচনাগুলো 
সাহিত্য-জগতে যে একট নৃতন সুর নৃতন আমেজের স্য্টি করেছিল--তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 31030237)৩-এর অনুসরণে অনেক ইংরেজ লেখক এ নৃতন 
ধরণের রচনা স্ষ্টি করে ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও এখনও কচ্ছেন। 

ত। হলে প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে মূলগত পার্থক্যটা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। এখন রম্য রচনার বৈশিষ্ট্য কি তাই আমাদের আলোচ্য ঃ 

“রম্য রচনা” কথাটার দ্বারাই বোঝা! যাচ্ছে এও এক ধরণের 'রচনা' ৷ কথাটির 
চগ্লন হয়েছে ফরাসী 06]1158 16055 কথাটির অন্থলরণে । 8361159 16063 
কথাটির ইংরেজা অর্থ হল 90৩ 1666731 বাংলায় অবশ্য “রম্য কথাটির সৃষ্টি 
হয়েছে_-রম্‌ ধাতু থেকে-যার অর্থ হল ক্রীড়া করা। অর্থাৎ যে কোন 
একট বিষয় নিয়ে লেখক রচনা আরম্ভ করতে পারেন। সে বিষয়ের 
পরিধি আকাশের গ্রহতারক1 থেকে পৃথিবীর ধূলিপুঞ্জ প্যস্ত বিস্তৃত হতে পারে। 
কিন্তু বিষয়টিকে রূপ দিতে গিয়ে লেখক যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার না করে নিজের 
প্রজ্ঞালন্ধ ভাব ও ভাবনাকে ছড়িয়ে দেন নিজের খুশীমত। সে এলোমেলো! কথার 
রাশি লেখকের ভাব ও ভাবনাকে আশ্রয় করে পাঠকের মুষ্ধদৃষ্টির সামনে স্যটি 
করে এক বর্ণাট্য সৌন্দধময় জগৎ। পাঠকের মনে হতে থাকে তিনি যেন কোন 
নিপুণ যাদুকরের বিশ্ময়কর কোন যাছুক্রীড়া। দেখছেন । রম্যরচনা-লেখককে 
এক কথায় বলা যায়-__-কথার যাছুকর। কিন্ত শুধুমাত্র কথার মাক্নাজাল স্থষ্টি করে 
পাঠকের চোখে ধাধার হৃষ্টি করাতেই কি রম্য রচনার চরম সার্থকতা? রম্য 
রচনার 27 কি 205 ৪7 নয়? 01800 97 মাত্র ? 

শুধুমাত্র কথার যাছুতেই যদি রম্য রচনা! চরম সার্থকতা লাভ করত তা হলে 
রম্য রচ্নাকে কোন মতেই শিল্পস্থাষ্ট বলা চলতো না-লোকে তাকে 276 
16015 না বলে 70190]. ৪/৮ই বলত। কিন্তু এ এলোমেলো কথার মধ্যেও 
সদাজাগ্রত থাকে আকাশের শুঁকতারার মতো! লেখকের স্্থিরদৃষ্টি-_যা একটি 
অদৃষ্ত সৃত্রের মত এলোমেলো কথার ফুলগুলোকে একত্র বেধে রাখে। 
এ ছাড়া লিরিক ধর্যাক্রাস্ত বলে, রম্য রচনার আয়তন অত্যস্ত স্বল্প । লেখকের যি 
পরিমিতি বোধ না থাকে তাহলে তিনি আর যাই লিখুন রম্য ব্রচনা কখনও 
লিখতে পারবেন না। এ সমস্ত কারণে রম্য রচনাকে কেউ কেউ বলেছেন 
77750 28 01০3৩, আবার কেউ কেউ বলেছেন 1572081 21310500179. 


রমা রচনা ১৭৩ 


রমা রচনার বিষজ্ববস্বর বিস্তার যেমন অসীম লেখকের কল্পনাও তেমনি 
সীমাহীন। স্থান থেকে স্থানাস্তরে, বিষয় হতে বিষয়াস্তরে, ঘটনা হতে ঘটনাত্তরে 
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যেমন তাঁর কল্পনা! অবাধে পক্ষ বিস্তার করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠকের কল্পমাকেও তা টেনে নিয়ে যায় হৃষ্টির নানা বৈচিত্রোর পধে। ফলে 
রমা রচনা পাঠ করে পাঠকের মনও সম্তরণ করে কৃলহীন রস-সমূদ্রে। বস্ত আছে 
অথচ তর্ক নাই, তথ্য আছে অথচ তত্ব নাই,_এ যেন বাধাবন্ধনহীন এক অপুর্ব, 
মায়াময় জগৎ--শধু রূপ, শুধু রস, শুধু গন্ধ! এ মালঞ্চে প্রবেশ করে শুধু 
মাত্র পুষ্পের পৌন্দর্ঘ উপভোগ করে! কিন্তু এ অপার্ধিব সৌন্দর্য সন্ধে কোন 
দার্শনিক চিন্তা করো না, ক্থটি ও শ্রষ্টা সন্বন্ধে কোন গভীর সমস্যা নিম্নে মাথা 
ঘামিও না। রম্য রচনার গায়ে মেঘের বর্ণালী বিভা, প্রভাতের শিশিরবিন্দুর 
সুষমা। যার অন্তরে সৌন্দর্যবোধ তীব্র নয়, তীক্ষ নয়, রসান্গতৃতি গভীর নয়__ 
তার পক্ষে রমা রচনার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে যাওয়া বৃথা । 

এত আলোচনার পর এ প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়-_রম্য রচনা বোধ হয় 
কথার যাছুকরের কথার খেলা, বা গ্য লিরিক কবির কঙ্গনার লীলা মাত্র। 
এ ধারণ! যদি কারে! হয়ে থাকে তিশিও তুল করবেন। আধুনিক অভিনব বাংল! 
গদ্য রচনার প্রবর্তক আচার্য প্রমথ চৌধুরী “বাজে কথার ফুলের চাষ” করা ষে 
কতটা কষ্টসাধা সে দিকে নব্য-রীতির গছ লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 
বস্ততঃ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একট! স্থগভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে রম্য রচনা 
লেখকের পক্ষে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনাস্তরে অবলীলাক্রমে 
মানসিক চংক্রমণ কখনও জভ্ভব হত না। এ ছাড়া একট! নৈ্বাক্তিক ভাবনৃষটির 
সাহাযো রম্য রচন। লেখক যদি সমস্ত বুকে ও ব্যক্তিকে না দেখতে পান তা হলে 
তার কথাগুলো হয়ে পড়বে 107, 0০100500-এর কথামত--1,0936 981] ০1 076 
0170 বা একরাশ অজীর্ণ কথা মাত্র। 

রম্য রচনা সম্বন্ধে এ আলোচনার আলোকে বিচার করলে সম্প্রতি গ্রকাশিত 
বাংলা রম্য রচনার মধ্যে কটি রচনা! রসোতীর্দ হবে তা সুধী পাঠক সমাজ্জের 
বিচার্য। 


১২ 
€লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত 


সমকালীন খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ যে সাহিত্যকে জনসভার সাহিত্য 
বলে 'অভিহিত করেছেন বাংলার লোক-সাহিত্যফেও তেমনি চিহ্নিত কর! চলে 
জনসভার সাহিতা বলে। এর কারণ এ শ্রেণীর সাহিত্য রাজ-দরবারের বাইরে 
জনসাধারণের মধ্য থেকেই উদ্ভুত এবং এ সাহিত্যের শ্রোতা ও রসগ্রাহীও 
জনসাধারণ । অধুন! অবজ্ঞাত ও বিস্বৃত হলেও বাংলা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যের ইতিহাসে এ শ্রেণীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
জাতীয়তাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ তার কর্মবছল জীবনের এক অংশ বাংল! দেশের এই 
বিশ্বৃতপ্রায় সাহিত্য-সংগ্রহকার্ধে বায় করেছিলেন-_যার ফলে হৃষ্টি হয়েছিল তার 
স্ববিখ্যাত সাহিত্য গ্রস্থ--'লোকসাহিত্য'। প্রক্কৃতি অনুসারে তিনি এ ধরণের 
সাহিত্যকে তিনটি সুবিস্তন্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : (১) ছেলে তৃলানো 
ছড়া (২) কবি-সঙ্গীত ও (৩) গ্রাম্য সাহিত্য । 

কবি-সঙ্গীতের মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি তার “লোকসাহিত্যে' লিখেছেনঃ 

“এই নষ্ট পরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইত্তিহাসের 
একটি অঙ্গ, এবং ইংরেজ-রাজোর অত্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসতা৷ ত্যাগ 
করিয়া পৌর-জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথ- 
্রদর্পক।” (দ্রঃ_-লোকসাহিত্য, রবীন্ত্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৩৮ পৃঃ) । 

সাধারণভাবে কবি-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে বর্তমান লেখক কর্তৃক 
আবিষ্কৃত কতকগুলো কবি-সঙ্গীতের সৌন্দর্য নিরূপণ করাই বর্তমান আলোচনার 
মূল লক্ষ্য। 

কোন্‌ বিশিষ্ট কালে এ কবি-সঙ্গী তগুলো। রচিত হয়েছিল, কোন্‌ কবি বা কারা এ 
সঙ্গীতগুলো সি করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বল! কঠিন। কারণ কবিরা 
এ সমস্ত সঙ্গীত রচনার সন-তারিখ সাধারণতঃ উল্লেখ করেন নি। অনেক কবি 
সঙ্গীতের শেষে নিজের নামের ভনিতা পর্যস্ত দেন নি। কত কাল ধরে তার! সষ্ট 
হয়েছিল সে সম্বন্ধেও কিছু জোর করে বলা যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
অন্গমান করেছেন £ 


লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত ১৭৫ 


ক 


"বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে 
কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নৃতন লামগ্রী এবং অধিকাংশ নৃতম পদার্থের 
যায় ইছার পরমায়ু অত্যন্ত গ্বয্ল।” (লোকসাহিত্য-_রবীন্্ররচনাবলী ৬্ঠ খণ্ড, 
পৃঃ ৬৩২)। 

প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সন্ধিুগে এ কবি-সঙ্গীতগুলোর হাষ্ট 
হবার অন্থমান খুবই সঙ্গত বলে মনে হয় এ জন্য যে, ভাববস্তর দিক দিয়ে এ কবি- 
সঙ্গীতগুলোর আদর্শ প্রাচীন কিন্তু ভাদের বাণী-ডঙ্গী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগের বৈষ্ণব গীতিকাব্যের মত রাধা-রুষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার 
মাহাত্মা বর্ণনাই এ সঙ্গীতগুলোর প্রধান উপজীব্য, কিন্তু কবি-সঙ্গীতে বৈফব 
কবিদের "সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।” (রবীন্দ্রনাথ, 
লোকসাহিত্য, কবি-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৩২ )। 

কবি-সঙ্গীতে এই অগভীর ভাব এবং গঠনে নিপুণতার অভাবের কারণ-নির্ণয় 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 

“পূর্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হুইত-. 
সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল । সেইজন্য রচনার কোন অংশেই 
অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য ও 
নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার 
অব্যাহত অবসর ছিল; তখন গুণীসভাষ গুণাকর কবির গুণপন1 প্রকাশ 
সার্থক হইত ।» 

(লোকসাহিত্য, রবীন্্র-ন্চনাবলী, কবি-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৩২) 
কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতা বা! গঠন-নৈপুণ্যের অভাবের অপর প্রধান কারণ 
এই যে, এ শ্রেণীর কবিরা বৈষ্ণব-কবিদের মত এত বিদগ্ধ ৰা ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে 
তাঁদের মত "মহাজন? ছিলেন না । অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতের কবিই জনসাধারণের 
মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলেন। অতএব তাঁদের সঙ্গীতে বৈষ্ঞব-কবিদের ভাব- 
সম্পদ বা! গঠন-নৈপুণা আশা করা যায় না। তথাপি কোন কোন কবি-সঙ্গীতের 
ভেতর ভাব-গভীরতা ও বাণী-ভঙ্গীর বিদ্যু্দীপ্তি হঠাৎ পাঠককে চমকিত করে। 
রবীন্দ্রনাথ যর্িও অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতার অভাব ও গঠন-নৈপুণ্যের 
শিথিলতা দেখেছেন, তথাপি “স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দধ এবং 
ভাবের উচ্চতা? দেখে ষুগ্ধও হয়েছেন । 


১৭৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


এ জনসভার কবিদের কাবো বৈষ্ণব-কাব্যের উৎকর্ষ না থাকলেও তারা 

ছিলেন মধ্যযুগের বৈষুণব-কবিদের উত্তরসাধক। যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, 
কেলিকদন্বতলে শ্রীকফের ধাশরীর প্রাণমাতানে সুর ও শ্রীরাধার প্রাণের অনন্ত 
আকৃতি-_শুধু মাত্র মধ্যযুগের বৈষব-কবিদের নয়-_এ কবি-সঙ্গীতের কবিদের 
কঙ্জনাকেও সমভাবে উদ্দীধ করেছে । তবে বৈষ্ণব-কাব্যে চিরকিশোর এ দুজন 
দেব-দেবীর মিলন-বিরহের লীল। নিয়ে যে গভীর তত্তের পরিচয় পাওয়া যায় অর্ধ- 
শ্রিক্ষিত কবিওয়ালার কাব্যে সে তত্বের অভাব । তত্বের অভাব হলেও অনেক 
কবিওয়ালার কাব্যে যে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে । , 
এ ছাড়া এ কবিওয়ালাদের বল! চলে বাঙল। দেশের খাটি “জাতীয় কৰি” এবং 
তাদের সঙ্গীতকে আখ্য। দেওয়া যায় খাটি “জাতীয় সঙ্গীত” | জাতি বলতে যে 
রাজনৈতিক নেশন বোঝায় বাঙালীর জীবনে দে রকম চেতনাসম্পর 
জাতীয়তাবোধ আধুনিক যুগের পূর্বে ছিল নাঁ বললেই হয়। বাঙালীর জীবন 
চিরকালই সমাজ ও ধর্মকেন্জ্রিক । আর ইংরেজদের “২01৩ 80170517018) 311017012 
25155 016 ৬/৪৮৩৩-এর মত কোন সদস্ত জাতীয় সঙ্গীতও বাঙালীর জাতীয় 
জীবনে কধনও ছিল না। রাধা-কষ্চের বিচিত্র প্রেমলীল! নিতে বাঙালী 
কবিদের সঙ্গীতই বাঙালী জাতির চিত্বকে সজীব ও সুস্থ রেখেছিল বনু শতাব্দী 
পর্যস্ত। শুধু প্রাক্-আধুনিক যুগে কেন, আধুনিক যুগেও দেশের যে সমন্ত অঞ্চল 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিছ্যুতালে।কে এখনও দীপ্ত হয়ে ওঠে নি, রাধা-কফ 
বিষয়ক এ কবি-সঙ্গীতগুলে। এপর্যস্ত সে সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীর চিত্তকে প্রাণরসে 
সঞ্ীবিত করে রেখেছে । অতএব কবি-সঙ্গীতগুলো৷ শুধু প্রাক-আধুনিক যুগের 
বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত নয়, আধুনিক যুগেও গ্রামীণ বাংলার জাতীয় সঙ্গীত-_ 
এক কথায় জাতীয় সম্পদ । জাতি বলতে যর্দি আমরা নাগরিক বাঙালী ছাড়াও 
বৃহত্তর পল্লী-বাডঙ্লার অধিবাসীকেও বুঝি, তা হলে অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত 
পল্লীবাসীর এ সঙ্গীতগুলোকেও জাতীয় জংস্কৃতি এবং জাতীয় সাহিত্যের একটা 
অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করব। 

বিশ্বতগ্রায় খাঁটি বাঙান্সী কবিদের জীবনী এবং তাদের সঙ্গীতগুলোকে 
পুনরুদ্ধার এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর! ষে আমাদের একটা পবিজ জাতীয় 
কর্তব্য, সে সম্পর্কে উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে কবি ঈশ্বর গুগ্তই বোধ হয় 


লোকসাহিতা ও লোকসঙ্গীত ১৭৭ 


সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পর উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষের দিকে এ সুগের শ্রেষ্ঠ কবি ববীন্তরনাথ লোকমজীতের সৌন্দধমুদ্ধ হয়ে 
সেগুলো পুনরুদ্ধার ও প্রকাশের কাজে ব্রতী হন। তার এ অসাধারণ পরিশ্রম ও 
নিষ্টার ফল ১৩*১ থেকে ১৩*৫ সালের ( ১৮৯৪-১৮৯৮ গ্বা অঃ) মধ্যে রচিত 
হয় ত্তার প্রসিদ্ধ গবেষণাত্মক গ্রন্থ “লোকসাহিত্য” | বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির এ বিশিষ্ট দিক নিয়ে অনেক আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং এখনও 
হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ হুশীলকুমার দে রচিত 174) 824 
187606221 8%6 72667 029 এবং অধ্যাপক আগ্ডতোষ 
ভট্টাচার্য কত “লোকপাহিত্য” | এ্রধনও বন কবির ছড়া ও সঙ্গীত বিশ্বতির 
অন্ধকারে লুক্ধাযিত আছে। অন্ুসন্ধিংস্থ সাহিত্য-প্রেমিকের চেষ্টায় সেগুলোর 
পুনরুদ্ধার এবং প্রকাশ হলে বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতির একট বিশেষ দিক ফে 
আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে,__তাতে সন্দেহ নেই। 

এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। এ লোকসঙ্গীতের 
সৌন্দর্ঘমুগ্ধ হয়ে প্রথম যৌবনে এ শ্রেণীর সঙ্গীত সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার এক প্রবল 
প্রেরণ! অনুভব করি। এ উদ্দেশ্য নিয়ে একবার যাক্র! করি চট্রগ্রামের এক পার্বত্য 
অঞ্চলে কর্ণফুলী নদীব উৎসের দিকে। কৌতুহল ছিল বাঙলা দেশের সে 
প্রানর-সীমাস্তবর্তা স্বানেও লোকসঙ্গীতের সন্ধান মেলে কিন! দেখা । কৌতুহল 
চরিতার্থ হল যেদিন গেলাম তার পরের দিন সকাল বেলায় । নদীর ধারে একটা 
জেলে-বাড়ীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রথমে অন্তরজভাবে মিশলাম। তারপর তাদের 
কাছে লোকসঙ্জীতের কথ জানতে চাইলে একজন বয়স্ক জেলে যে অপূর্ব সুন্দর 
সঙ্গীতগুলে। আমাকে শোনালে-__তা গুনে অবাক হলাম । দেখলাম, সে নিবিড় 
পার্বত্য অঞ্চলেও অশিক্ষিত জেলের মুখে বাধা-ক্ণ প্রেমের সেই চিরস্তন মিলন- 
বিরহ সঙ্গীত--ষে সঙ্গীত একদিন উৎসারিত হয়েছিল বাঙালী কবির মুখে আরও 
বহু বছর আগে । এখানেও দেখি শ্রীকৃষ্ণের বাশরীর নুর, শ্রীরাধিকার প্রাণের 
অনন্ত আকৃতি, বৃদ্দা সখী ও ষমুনাতীরের বৃন্াবন-পরিবেশ কবির চোখে এক 
মোহময় স্বপ্লাবেশ রচনা করেছে-_যেমন করেছিল বৈষ্ণব কবিদ্দেরও গভীরভাবে 
ভাবোথেলিত। রুষ্জের বাশীর ক্কুর রাধিকার চিত্তে ঘে ভাবান্দোলন উপস্থিত 
করেছে-তা ষেমন গভীর তেমন মর্মস্পর্শী । শ্রীরাধিকার জবানীতে অশিক্ষিত 
পল্লীকবি গেয়েছেন : 


৯২ 


?৭৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


বাশী বাজাইও না, 

নন্দের মতে বাজায় বাশী নাম লইও না. 
নন্দের সুতে বাজায় বাশী শুইনতে বিপরীত, 
নীরবে বসিয়া আমি শুইনতাম বাশীর গীত । 
তরল বাশের বাশী তাতে সপ্ত ভেদ 

বাশী কেমনে জানে কলক্ষিনী রাধা । 

তরল বাশের বাশী যে মৃঢ়াতে* পাই 
কাটারি কাটিয়া বাশী সাগরে ভাসাই। 
ভাসিতে ভামিতে বাশী ঠেইকল বালুর চরে, 
গবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধ। বলে। 

এ সঙ্গীতে গঠনের পারিপাটোর অভাব আছে, কিন্তু ভাবের আবেদন যে 
'অতি সুক্মম এবং চিত্তম্পর্শী তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের বাশীতে রাধা নামের 
'আহ্বান শ্্রীরাধার মনকে বিকল করে তুলেছে। তাই শ্রীরাধিকা' যেখানে যত 
বালী পান তা! কেটে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তবুও ত শ্রীরাধিকার 
নিষ্কৃতি নেই। কাটা বাশী সমুত্রের জলে ভেসে ভেসে বালুর চরে ঠেকেছে। 
সেখানেও বাতাসের শবে বাশীর মধ্যে “রাধা, বাধা” স্থুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 

পরবর্তী সঙ্গীতে বাশীর সুরে তার নাম উল্লেখ না করবার জন্যে করুণ আবেদন 
জানিয়েছেন শ্রীরাধিকা £-_ 

নিঠুর কালা বাঁকা শ্তাম 
বাশীতে না! লইও রাধার নাম। 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে রে বুয়া 
পুর্ণ হবে মনস্কাম | 
বাশীতে না লইও রাধার নাম ॥ 
শ্রীচরণে হৈলাম গে! দাসী 
ঘার নামে বাজাইলাম বাঁশী 
গোপীর মন ভুলাতে জান রে বধ্য়া 
আমার পতির এমনি বান, 
বাশীতে না লইও রাধার নাম। 
* চট্টগ্রামের চলিত ভাবায় ছোট পর্বতকে 'মুঢ়া' বলে। 


লোকলাহিত্য ও লোকসঙ্গীত " ১৭৯ 


্রীকষ্চের এ প্রাণ-ভোলানো সঙ্গীত শ্রীরাধাকে আজ আনমনা করে দিয়েছে। 
তাই তিনি সখীকে মিনতি করে বলছেন সে যেন বাঁকা হামকে বলে আসে এ 
অসময়ে বাশী বাজিয়ে তিনি যেন তার কুল মান নষ্ট না করে দেন ঃ 
সধী কোন্‌ বনে মুরলীধবনি শুনা যায়, 
বাণ্ডিল বনকি (1) বংশী বটে জেনে আয়। 
সবী কোন্‌ বনে ইত্যাদি... 


সখী তাকে কর গো মান! 

অসময়ে রসরাজে বাশী বাজায় না। 

ও তার বাশীর সুরে বুন্দাবনে 
কুলবধূর কুল মজায়, 

সখী কোন্‌ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়। 

নিয়লিখিত গানেব মধ্যেও দে মনভোলানো বাশীর সুরের কথা । সৌভাগ্য- 
ক্রমে এ গানটির ভনিতায় পল্লীকবি নিজের নামটি জুড়ে দিয়েছেন ঃ 

ওহে নিঠুর কালা বাঁকা, 

বাকা হয়ে মোহন বংশীধারী 

তোমার ব্রজের খেল। অপার লীলা 
বুঝিতে না পারি ॥ 


(তুমি ) কৈরে বংশীর গান হেরে নিলা প্রাণ 
গোকুলে গোপের নারী । 
তোমায় গোপকুলে সবাই বলে 
মনচোরা হরি । 
তোমার সে কালোবরণ ভূবনমোহন 
কিবা অপরূপ হেরি। 
নিজে জগৎ বলে রূপের ছটা 
ভুলাও পুরুষ নারী ॥ 
এদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জগ্ভে রাধার অন্তরের এ দহন-জালা, অপর 


রর 


৮০ 


সাহিতা ও শিপলোফ 


দিকে তার প্র বিরহ-ব্যথাকে লক্ষ্য করে কুটিলার কুটিল ইঞ্গিত-_-এতে অসন্থ হযে 


ভ্রীরাধিকা বলছেন £ 


কুটিল স্বভাব রে তোর গেল না, 
তোর জালায় ত ও-কুটিলা 
প্রাণ বাচে না। 


দাদার কাছে সোহাগিনী রে কুটিল। 
কালার প্রেম ত জানিস না, 

তোর জালায় ত ও-কুটিল! ইত্যাদি। 

কাউয়া* কালা কোকিল কালা, 
আখির পুতলি কাল 

কালা তোমার অঙ্গের নিশানা, 

কালা রূপে জগৎ জোড়া রে কুটিলা 
লোকে করে ঘোষণী, 

সেই কালার লাগি প্রাণ ত ধাচে না। 


কুটিলার এ কুটিল ইজিত সত্বেও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের জন্য তদগত্রাণ!। 
শ্রীকফণের সঙ্গে মিলনের জন্য তার দুশ্চর তপস্যা পল্লী-কবির লেখনীতে সজীব 


হয়ে ফুটেছে £ 


বৃন্দে সই 

আইসবে বলি প্রাণ কালিয়া 

নিশি জেগে রই। 

আজ আইসবে কাল আইসবে বলে 
পথ পানে চেয়ে রই। 

বুঝি আমার কপাল মন্দ 

না আসিল প্রাণ গোবিন্দ, 

আমার মনের দুঃখ মনে রইল 
তোমায় বিনে কারে কই। 


% কাউয়া"-কাক, চট্টগ্রামের কথ্য ভাবায় ব্যাঘাত । 


লোকসাহিতা ও লোকসঙ্গীত ডি 


ল্ী-কবির রাধা-বিরহের এ ভীত্রত! বৈষ্ণব কবির রাধাবিরহের চাইতে 
কোন অংশে কম নয় : 


সখী তোর! হৈলে মরতিস প্রাণে 
যার জাল সে জানে, 
আমি আপন জালায় জলে মরি 
শ্যাম বধৃয়।র প্রেম বিহুনে | 
যার জাল] সে জানে ॥ 
পল্লী-কবির রাধা বৈষ্ণব-কবিব শ্রীরাধিকার মতই শ্রীরৃফে প্রেমলাভের জন্য 
কুল-মান-সমাজ প্রভৃতি সমস্তই উপেক্ষা করে £ 
মবমসধী গো, বলুক লোকে মন্দ 
কাব কথ! কে শোনে, 
আমি ছাডব না সই প্রেমলালসা 
এবার যদি বাচি গে! প্রাণে ॥ 
বাধা প্রেম প্রতিদানহীন শষ। আর একটি সঙ্গীতে দেখি শরীরের 
'অস্তবেও শ্রীবাধার মত অন্তহীন বেদনা £ 
বৃন্দে, অন্তরে মোব নাই রে স্থখ 
কৈতে নাবি ফেটে যাষরে বুক। 
আমি বাইএর কারণে বুন্দাবনে গে! 
ওগে বুনে, দিয়েছি প্রেমের তমন্মুক। 


বাই-এর জন শ্টামের ব্য/কুলতাবও সীমা-পবিসীমা নেই। শ্রী নিঃশবে 
শ্রীরাধার কুঙ্জে যাবেন সে জন্য পায়ের নৃপুরকে সকরুণ মিনতি জানাচ্ছেন_নৃপুর 
যেন কোন শব্ধ ন! করে ঃ 


তোরে বলি ওরে নূপুর 
উন্নবর ঝুর,র না বাজিও পায়* 


*. উর ঝুঝ রদ বনু অর্ধে-টটগ্রামেয কথ্য ভাহায় ব্যবহৎ 


১৮২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


নিঃশব্ধ হইয়া থাক 
আমি রাধার কুঞ্জে যাই। 
ও প্রেমময়ি রাই । 
শ্রীরাধার বৃদ্বাবনের কোন কোন সখী তার কাছে এলে জানিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ 
তার অজ্ঞাতে চন্দ্রাবলীর কুজজে অভিসার করে। এ সংবাদ গুনে শ্রীরাধিকার 
অস্রে অভিমান জেগেছে । মান ভাঙাতে শ্রীকষ্ণ রাধিকার নিকট আপন হৃদয়ের 
গোপন কথ। নিবেন করছেন £ 
চিত্তধৈধ্য ধর রাধে প্রেম রাইখ গোপনে 
প্রেম রাইখ গোপনে রাধে ! 
প্রেম রাইথ গোপনে । 
যাই না চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধে 
মিছা কেন বলগো তুমি, 
জন্মে জন্মে আছি বাধা 
শ্রীচরণ কমলে । 
রাধে গে প্রেম রাইখ গোপনে ॥ 
স্নান করি বসি গো ধ্যানে, 
মূলমন্ত্র জপি তোমার নাম 
মন জানে প্রাণ জানে আমাৰ 
বিচ্ছেদ জানে। 
চিত্তধৈ্য ধর রাধে (ধুয়া! )। 


আমার সংগৃহীত পল্লী-গীতির কয়েকটি মাত্র এখানে পাঠকের সামনে উপস্থিত 
করাহল। এরূপ মর্মস্পশ সঙ্গীত বাঙলার মাঠে ঘাটে অশিক্ষিত পল্লীবাসীর 
কণে নিত্য-নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে । ধাদের অনুভূতিশীল অন্তর আছে, পল্লীতে গেলেই 
তারা এ ধরণের সঙ্গীত গুনে মুগ্ধ হবেন সনোহ নেই। 

পাঠক এ সমস্ত সঙ্গীতের ভেতর লক্ষ্য করবেন যে, এর মধ্যে ঘটনা 
সন্নিবেশের অভিনবত্ব নেই, কাহিনীর বিস্তৃতি বা প্রসার নেই কিন্তু এ সঙ্গীতগ্ুলোর 
বিষয়বস্তর মূলে আছে বাঙালীর ভাবকল্পনার চিরস্তন বৃন্দাবন, কলম্থিনী যমুমা, 
কেলিবদস্ব এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সে সনাতন লুকোচুরি ধেলা। পল্লী-কবির 


লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্জীত ১৮৩ 


এ সঙ্গীতগুলো বৈষ্ণবকাব্যের মত এত ভাবরস-নিবিড় না হলেও একেবারে ভাব- 
সম্পদহীন--এ কথ] কোন মতে বলা চলে ন!। তাদের রস-সংবেদনা বাঙালী-চিতে 
চিরস্তন। এ জন্যই এ সমস্ত সঙ্গীত সাধারণ বাঙালী-চিত্তকে স্পর্শ করেছে বহুকাল 
ধরে। এ ধরণের সঙ্গীত রচনা এবং গান করে বাঙালী বন্থকাল যাবৎ অন্তরে 
পেয়েছে অনাবিল সুখ শ্রান্তি ও আনন্দ। এমন কি এখনও পর্যন্ত এ ধরণের 
সঙ্গীতের আবেদন পল্লীবাসী বাঙালীর চিত্তে ফুরিয়ে যায় নি। সে জন্ত বলছিলাম, 
এ শ্রেণীর সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক অমূল্য ও অবিনশ্বর সম্পদ। 

পূর্ব কথার প্রতিধ্বনি করে আবার বলি, পল্লী-কবির এ সমস্ত সঙ্গীত 
শুধুমাত্র বাঙালীর মর্মসঙ্গীত নয়,_বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীতও বটে। শিক্ষিত 
বাঙালী যদি 7900091197-এর বথার্থ অর্থ বোঝেন ত। হলে তারা এ শ্রেণীর 
সঙ্গীতের আদর করতে শিখবেন এবং সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হবেন। 


কিন্ত এ হল গবেষক পণ্ডিত এবং সহাম্ভূতিশীল স্বদেশপ্রেমিকের কাজ । 
এখন দেখা যাক লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে আধুনিক কবিরও কোন কর্তব্য এবং 
ভূমিকা আছে কিনা? 

যুগ পরিবর্তন এবং সমাজক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবির কাব্যাদর্শ, 
কাবারীতি, ও কাব্যবস্ত পূর্ব যুগ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসের 
স্থান গ্রহণ করেছে আজ কবির ব্যক্তিচেতনা। ফলে এ যুগের কাব্য ব্যক্তিমনের 
বিচিত্র প্রকাশে স্বাতন্ত্য অর্জন করলেও সাবজনীন আবেদন হারিয়েছে । আধুনিক 
বাংলা কবিতা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক কবির বিচিত্র “মুডে'র অভিব্যক্তি মাত্র। 
শুধু পল্লীবাসী হ্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ নয, ক'ব্যপ্রিয় শিক্ষিত নাগারকও সে 
কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেন না। কবিকে আজ নিজের টণযাকের পয়সা 
খরচ করে কবিতার বই ছপাতে হয়, তারপর ডাকব্যয় বহন করে পাঠকের নিকট 
সে বই পৌঁছিয়ে দিতে হয়। তবুও পাঠক সে কাব্যের বই পড়েন না। ইচ্ছা 
থাকলেও সময় নেই, সময় থাকলেও মজি নেই। প্রকাশকের কাউন্টারে, দপ্তবীর 
গুদামে সে বই পোকায় কাটে, ফুটপাথে ধূলিধূসরিত অবস্থায় কবির ব্যক্তিকেন্দ্িক 
ভাবনা! অসহায় আর্তনাদ করে। পুরাতন বইয়ের শিকার-সন্ধানীরাও সে বই হাতে 
তুলে নেন না। পরে হয়ত সে বই ওজন দরে বিক্রী হয় এবং ঠোঙাতে রূপান্তরিত 
হয়ে মুদির দোকানে আশ্রয় পায়। 


১৮৪ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


। এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সকল কবির কাব্য সম্পর্কে সত্য না হলেও 
অধিকাংশ কবির বেলাতেও থে সতায--এতে কোন সন্দেহ নেই। এর একমাঝ 
কারণ জন-জ্ীবনের সঙ্গে আধুনিক কবির সংযোগ বিচ্ছিত।--ষে বিচ্ছি্টতার 
কথা শবয়ং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে নিজের কাব্য সম্পর্কেও ইক্িত করে 
গেছেন। 

কবিকে আবার পূর্বগৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে বুদ্ধির অভিমান ছেড়ে 
লোকসঙ্গীতকারদের মত ব্যাপক সহানুভূতির অধিকারী হতে হবে। জনগণের 
শা আকাঙ্ষা ও বিচিত্র বেনাকে রূপ দেবেন তারা বোধগমা ভাষায় এবং 
চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে ৷ তাদের কাব্যবস্ত সামগ্রিকতার চিহ্াঙ্কিত হতে পারে, কিন্ত 
কাবাপ্রকাশে এবং কাব্যের অস্তনিহিত সুরে থাকবে সার্বজনীন এবং শাশ্বত 
আবেদন-_যেমন ছিল ভিতর জীবনের প্রেক্ষাপটে পূর্বমুগের বাঙালীর, 
লোকগাথায় এবং লোকসঙ্গীতে। এর পরও হয়ত আধুনিক কবিতা লোকসাহিত্যের 
মত সর্বলোকাশ্রয়ী হবে না; না হবার কারণ, বর্তমাম যুগটাই ছল কর্মব্স্ততার 
ধুগ-_কাব্য উপভোগের যুগ নয়। তা হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার 
জনপ্রিয়তা যে বাড়বে এতে সন্দেহ নেই। সমাজে কবিদের লু মধাদা আবার 
ফিরে আসবে । 

এ গ্রসঙ্গে চিন্তাশীল লেখক অবাশঙ্কর রায় লিখিত এবং ১৩৫৮ সনে ২৫শে 
জো সংখ্য। “দেশ” পত্রিকায় প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' নামক প্ররবন্ধাটির 
প্রতি আমরা কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 





১ 


বাংল! সাহিত্যে শশাফমোহন সেন 

বর্তমান শতাবীর প্রথম দিকে যে সমস্ত সাহিত্য-সাধকের অন্ত সাধনায় 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য নবজীবনের তোরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল, কবি- 
সমালোচক শশান্বমোহন সেন তাদের অন্যতম । প্রতিভার সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত হলে 
লেখকের রচন! যে কতখানি শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে তার প্রকট উদাহরণ 
কবি-ভাস্কর শশাগ্কমোহন সেনের কাব্য, নাটক ও সমালোচনা । বিশেষ করে 
শশাহ্কমোহনকে বলা চলে আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য নির্মাতাদের 
একজন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, বজবাণীর এ একনিষ্ঠ সাধকের বিশিষ্ট 
সাহিত্যকর্ম আজ বিস্বৃতপ্রায়। এ প্রতিভাবান সাহিতামেবীর জীবন-সাধন1 ও 
ক্লাস্তিহীন সারন্বত-সাধনাকে আধুনিক সাহিত্যামোদীর সামনে তুলে ধরাই 
বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষা। 


ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন 

শশাক্কমৌহনেব জীবনের বিস্তৃত পরিচয় কোঝ|ও তেমন দেখা যায় না। কবির 
সহধস্িণী মণিকুন্তলা দেনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, ১৩১৫ সালে 
শরীযুক্তা দেন লিখিত 'ম্বামীকথা” নামক পাওূলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন বরের ক্যালেগ্ডার এবং কবির কৃতী ছাত্র প্রধিতযশ। অধ্যাপক ( বর্তমানে 
অধ্যক্ষ ) শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তীর সঙ্গে বাক্তিগত মালাপ-আলোচনায় ও বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকা থেকে আমি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি-জংক্ষেপে এখানে 


তার বিবরণ দিচ্ছি। 


শিক্ষাজীবন ও বিবাহ 

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১ল| জুলাই বৈগ্বংশে 
শশাঙ্কমোহনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ব্রজমোহন দেন। শঙ্খনদীর নিকট 
ফরেস্ট-আপিসে তিনি ফরেস্টারের কাজ করতেন। তাঁর কাবাপ্রীতি গভীর 


ছিল। শশাঙ্মমোহনের বাল্যশিক্ষা হয় গ্রামের স্কুল ধলঘাটে। অতঃপর চট্টগ্রাম 
শহরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯" জনে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় 


১৮৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিক1 শ্রেণীতে পড়বার সময়েই তার কাব্য-প্রতিভা 
প্রাথমিক ক্ফতিলাভ করে। শ্রীযুক্তা মণিকুস্তল! সেনের '্বামীকথায়' লিধিত 
আছে £ 

“১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ধে অর্থাৎ আমি প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িবাঁর সময় স্বর্গ ও 
মর্তোঁ কাঁব্যের মূল পত্তন করি ও রচনাতেও কিয়্দুর অগ্রসর হই; তখন এই 
কাব্যের নাম 'শ্রীমতী ও বাধা, দিয়াছিলাম। ওই কাব্যের চতুর্থ সর্গে শ্রীমতী 
কের মুখের দিকে চাহিয়া! চাহিয়া একাগ্র ধ্যানন্থা হইয়াছে, তাহার ইচ্ছিয় লয় 
হইয়াছে £ অপর ইন্দ্িয়গুলির ব্যাপার রহিত হইয়া কেবল চক্ষরিন্ত্রিয়ে পর্যবসিত্ত 
হইয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া! আমি লিখিয়াছিলাম-_ 

স্বমুখী যে মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে 
ভূলিলা পৃথিবী তারা স্বচন্্র গগন-_ 
স্তোত্রত্বক ইঞ্জিয়াদি পড়িল ঘুমায়ে, 
জাগিয়! রহিল শুধু ছুইটি নয়ন। 

ইহা! কবিতা নহে---একটা ভাবের বিবৃতি মাত্র। তবু তিন বংসর পরে 
কালিদাসের কুমারসম্ভবেব শিবের বিবাহ অভিযানে পুবস্ত্ীবর্গের ব্যাপার বর্ণনায় 
একটি শ্লোকে ঠিক এই ভাবটিই পাইয়া! যে কতদুর ক্ষুন্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত 
হইয়াছিলাম তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব?” (স্বামীকথা'--পৃঃ ১৪৮- 
১৫৯ )। 

১৮৪২ স্্রীষ্টাবদে শশান্বমোহন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ, 
এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবধে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কতে 
দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টান্দে বি, এ. পড়বার সময় 
তিনি চট্টগ্রাম কেণিসহর গ্রামের সরলতা নামে একটি কিশোরী কন্তার পাণিগ্রহণ 
কবেন।৯ কয়েক বৎসর পরে তার প্রথম! পত্ভী একটি কন্ত।-পস্তান রেখে মার! 
যান। তারপর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীণ 
হয়ে চট্টগ্রাম জজকোর্টে ওকালতি করতে গুরু করেন।২ ওকালতি করবার সময 
তিনি চট্টগ্রামের কোর়েপাড়া-নিবাসী অব! দাসের কনা মণিকুতস্তল! দাসের 

১ মপিকৃদ্ধল! সেন-ব্বামীকথা 
২ উপয়োক্ত পরীক্ষাপ্তলোতে শশাঙ্ষমোহনের উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের বিভিন্ন 
বৎসয়ের ক্যালেগায় থেকে প্রাপ্ত। 


হল] সাহিত্যে শশান্ষমোহন সেন ১৮৯ 


পাণিগ্রহণ করেন। তার ছধিতীয়া স্ত্রী এধনও জীবিত এবং কলকাতায় বসবাস 
করেন। উচ্চশিক্ষিতা ন৷ হলেও তিনি অত্যান্ত চর্যাসম্পন্না এবং উৎকৃষ্ট রচনাশকতির 
অধিকারিপী। ১৩১৫ বঙ্গান্ধে স্বামীর নির্দেশে তার রচিত স্বাধীকথা' নামক 
পাওুলিপিখানি কবি-সমালোচক শশান্বমোহনের বিস্বৃতপ্রায় জীবনের ওপর নতুন 
আলোকপাত করে। শশাঙ্কমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র পুত্র বর্তমানে 
অনুস্থ ও বেকার। কবি-জায়া তাই অত্যস্ত দুস্থ জীবন যাপন করছেন। 


কর্মজীবন 


বাশ্যাবধি কাব্য-প্রতিভার অধিকারী হওয়া! সত্বেও শশাঙ্কমোহন কেন জীবিকা 
হিষেবে আইন ব্যবলায় অরলম্বন করেন সে সম্পর্কে তিনি তার সহধমিণী শ্রীযুক্ত 
সেনকে বলেন £ 
১০০০০ সত্য বটে, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা সর্বাংশে আমার 
জীবনের আদর্শের অনুকূল নহে। সকল দিক চিন্তা করিয়াই এই ব্যবসায় 
ধরিয়াছি। গভর্ণমেন্টের চাকরী চিরকাল আমার পক্ষে দ্বণাবহ; উহা আমার 
মনের স্বাস্থ্য ও আত্মার রক্ষা বিষয়ে নিঃসন্দেহে মারাত্মক হইত। শিক্ষকতাও 
ৰছ স্থলে বাঞ্ছনীয় নয় ।...পরিশেষে, নান! ছৈধবশে, যেন ভগবৎ কৃপাতেই বর্তমান 
বাবসায় জীবিকোপায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যবসায় ক্রমে দাক্ষিশ্যযুক্ত ও 
নি্ব্দ হইয়া আমার জীবনের চিরজন্মপোধিত আদর্শের সহায় হইতেছে । বলিতে 
কি, আমি এখন স্বীয় জীবনের বহু বনু আপাতদৃষ্ট বিরোধের মধ্যেও এক সুদূর একা 
ও অপর্ধপ কল্যাণপ্রসঙ্গ দেখিতে পাইতেছি।” ('শ্বামীকথাঃ--পৃত ৮০৮৪) 

উচ্চশিক্ষিত বাঁডালীর পক্ষে তৎকালে অপেক্ষাকৃত স্থলভ অথচ সম্মানজনক 
সরকারী চাকরির মোহ ত্যাগ করা নিঃসন্দেহে শশাঙ্বমোহনের স্বাধীন চিত্তের 
পরিচায়ক । শশাঙ্ধমোহনের সাহিত্য-চিন্তা ও সাহিত্য-সমালোচনার মূল স্থত্র 
অনুসন্ধান করলেও সর্বত্র এই স্বাধীন চিত্তের পরিচয় পাওয়া ষাবে। 

আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম না হলেও শশান্কমোহন মোটামুটি সচ্ছল 
অবস্থাতেই কাল কাটাচ্ছিলেন। বস্ততঃ অপর্যাপ্ত ধনাগম কখনও তাঁর কাম্য ছিল 
না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদ মান্যকে শ্ব-ধর্মচ্যুত 
করে, আত্মার বিনাষ্ট সাধন করে। এ সম্পর্কে তিনি তার সহধয়িণী শ্রীযুক্ত সেনকে 
বলছেন 


১৯০ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


“বিধাতা যে আমাকে এতদিন অপধাপ্ত ধনসম্পদ প্রদান করেন নাই, যথেষ্ট 
গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র জোগাইয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সন্তষ্ট হইতে শিখিতেছি। প্রচুর 
অর্থপ্রাপ্ত হইলে আমার কি অবস্থা ঘটিত! আমি আত্মবিস্থৃত হইয়া প্রথম 
যৌবনের ইন্দরিয়গত সুখে নানা দিকে নানা মতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতাম ; কেন না 
আমার চরিত্রে ভাঝোন্মত্ততার উপাদান প্রচুর। আমি সমস্ত সংযমরজ্জুর পাশচ্ছেদ 
করিয়। নিঃসংশয় উৎকট ্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়। পড়িতাম।” (“ম্বামীকথা'-_ 
পৃঃ ৮৪-৮৫ ) 


সাহিত্যসেবার প্রথম পর্যায় 

শুধু জীবনের ক্ষেত্রে নয়, কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও এই অর্থের প্রাচুর্য কাব্যের 
উতকর্ষের কতটা অপহ্নব ঘটাতে পারে তাব সম্ভাবন1 সম্বন্ধে শশাঙ্কমোহন তাঁর 
স্ত্রীকে বলছেন £ 

“অস্ততঃ পক্ষে আমার “সাবিত্রী” "্বর্গে ও মর্ত্যে, ছায়াজীবন, ও «ব্যোমসঙ্গীত' 
আরও পাঁচ বৎসর পূর্বে মুদ্রাঞ্কিত হইত। এই কথা চিন্তা করিলে আমার মনে যে 
কিরূপ একটা আশঙ্কা ও তৃপ্তির যুগপৎ সঞ্চার হয় তাহ তুমি এখনও প্রকৃতরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। উহাদের মধ্যে অনেক দোষ-দৈগ্যই থাকিয়। 
যাইত।” ('ম্বামীকথা'__পৃঃ ৮৫ ) 


সাহিত্যরচনায় আদর্শবাদ 

গারস্থ্য জীবনের বাস্তব পরিবেশে বাস করেও যে প্রবল আদর্শবাদ শশাঙ্ক" 
মোহনকে গ্রচুর অর্থ উপার্জনের লোলুপতা৷ পরিহার করতে সহায়ত! করেছিল, সে 
আবর্শবাদই কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অমরতার সাধনা 
করতে । এ সম্পর্কে 'স্বামীকথা*় শশাঙ্কমোহনের মতামত নিয়লিখিত ভাবে লিখিত 
হয়েছে £ 

“-* অনন্ত কাল ও বিপুল পৃথিবীর এই বৃহৎ রঙ্গভূমিতে কবি বীণা 
বাজাইতেছেন। আপন অবস্থা সম্যক চিন্তা করিয়! যিনি প্রক্কুত অমর রাগিণী 
আলাপ করিতে পারিবেন, ত্াহারই জয়। ইহার জন্য নিরাকুল ধ্যান ও 
সীর্ঘকালব্যাপী তদ্গত সাধন! অপরিহার্য । যাহা! ক্ষণেকের স্তি তাহ! ক্ষণস্থায়ী। 
কালগ্রবাহের উধ্র্বে উঠিয্ন! প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিলে অহন্নিশি অক্ান্ত 
কউধ্বগতি ও দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়। একদিনে সৃষ্টি করিলেও ছয়দিন বসিয়া 


বাংল! সাহিত্যে শশান্বমোহুন সেন ৯১৯১ 


তাহার সমীক্ষণ ও অহুরঞ্জন করিতে হয়। অস্থুয়া ও অন্গকরণের লোলুপ 
লালসার কর্ষণ! হইতে তাহাকে দুশ্রাপ্য উত্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। কবিকৃতির 
মাহাত্মা ও স্থায়িত্ব বিষয়ে এ কয়টি ৩ অপরিহার্য, প্রথম হইতেই আমার এই 
ধারণা ছিল।” ( ্বামীকথা-_-পৃঃ ৮৫-৮৬ ) 

এ অধরতার সাধনাই শশাঙ্কমোহনের চিত্তে এনে দিয়েছিল সাহিত্যসাধনায় 
একাগ্র নিষ্ঠ! এবং স্বাতন্ত্রবোধ। তাঁর অনুভূতির গভীরতার মূলেও এ অমরতার 
সাধনা । তার সাহিত্য-সমালোচনায় নিরাঁক ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উতৎসও 
এ প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ । 'ম্বামীকথা*য় এ সম্পর্কে শশাঙ্কমোহনের কথার অন্ুবৃত্তি 
দেখা যায় এ ভাবে : 

“সংসার-উদ্যানে আপন সাধর্মেযে সর্বতোভাবে ফুটিয়া উঠিব ইহাই আমার 
প্রাণের আকাজ্ষা । নির্ন্ধ জবাফুল হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই; আমার 
অন্তরগত সমগ্র শোণিতরাগ যদি গ্রকটিত করিতে পারি, নিজের সমস্ত ছুরাশা ও 
অক্ষমতা! যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। মানুষের সমস্ত 
অপূর্ণতার মধ্যেও এক অপূর্ব সফলতা আছে, যতক্ষণ সে আপন অপূর্ণ তাকে 
পরম পূর্ণের সমক্ষে আকুল তৃষ্কায় নিরাবৃত করিতেছে। কবির জীবনেও 
কাব্যপ্রচেষ্টা এইরূপ একটা আকুল উধ্বমুখ বিলাপ মাত্র। ইচ্থার ভিতর যে 
আনন্দ নাই এমন নহে, কিন্তু সেই আনন্দ উরধ্বমুখা তৃষ্ণ। এবং নিশ্ষলতার আনন্দ । 
এ নিক্ষলতার মধ্যেই সংসারে কবিজীবনের সফলতা । হৃদয়ে সেই তৃষ্ণাকে 
বাণীমুখে বিবৃত করাই আমার কবিতা ।” ('ম্বামীকথা'- পৃঃ ৮৮-৮৯ ) 


কাব্যরচনার উৎস 


কাব্যরচনার ক্ষেত্রে এ ন্ুউচ্চ আদর্শের অন্ুস্থতি ও প্রখর সৌন্দর্যচেতনা 
শশাঙ্কমোহনের কবিচিত্তে কাব্যস্থষ্টির গ্রেরণ। দিয়েছিল । প্রকৃতির উদার বিস্তৃতি, 
চট্টগ্রামের শৈলমালা ও অনস্তবিস্তৃত সমৃদ্র শশাঙ্কমোহনের কাব্যস্থ্টির মূল প্রেরণা। 
চট্টগ্রামের নৃত্যরতা সুন্দরী কর্ণফুলী নদীও কবিচিত্বকে উদ্বোধিত করতে কম 
সহায়তা করে নি। এই কর্ণফুলীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রীকে একখান! 
পত্রে লিখছেন. 

“আসিতে আনিতে কর্ণফুলীর জলের উপর স্থর্য-কিরণের মিলনসৌন্দর্ঘটা 
দেখিয়া লইও। দেখিও কেমন ঢেউগুলি উজ্জল মুখে কিরণের চুমো খাইয়] 


১৯৯ জাহিত্য ও শিযলোক 


নাচিতেছে। দেখিও কেমন নীলাকাশ শাস্ত নয়ন মেলিয়! চিরফাল চাহিয়া আছে। 
বিশ্বজগৎ্ প্রেমের হৃইি-_শষ্টার অসীম প্রেমের খেলা ।” (স্থামীকথা--পৃং ৫৮) 


প্রথম কাব্য প্রকাশ-_সিস্কুস্গীত ও শৈলসজীত 
এ স্থুগভীর নিসর্গগ্রীতি এবং মান্বপ্রেমের ফল এ সময়ে রচিত কবির 
“সিন্ধুমঙ্সীত? (১৩০২ বাং ১৮০৫ শ্রী অঃ ) এবং শলসঙ্গীত, (১৮৮০ খ্রীঃ অঃ )। 


আরও কাব্য ও নাট্যকাব্য প্রকাশ 

এ ছুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য ছাড়াও তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টান, সাবিত্রী” নামক 
বিখ্যাত নাট্যকাব্য এবং ১৯১২ স্রীষ্টান্ডে “স্বর্গে ও মর্তো” নামক তত্বসমৃদ্ধ কাব্যথানি 
প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি 'রূপন্ুন্দরী' নামক একখানি কাব্য এবং ্প্নপুরী? 
ও «বিশ্বামিত্র নামক দুখানি নাট্যকাব্যও রচনা! করেন । এ তিনখানি গ্রন্থ এখনও 
অপ্রকাশিত। “বিশ্বামিত্র নামক নাটকখানি কবির প্রিয় ছাজ্স অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায্ের চেষ্টায় কবির মৃত্যুর পরে “অঞ্জলি” নামক মাসিকে প্রকাশিত হুয়। 

ল্থগভীর নিসর্গপ্রীতি যে শশাঙ্কমোছনের মনকে একটা অন্তহীন আনন্দের 
রাজ্যে উপনীত করত তার পরিচয় আছে শ্রীযুক্ত মণিকুস্তল! সেনের 'ম্বামীকথায়” £ 

“নির্জনে বসিয়। সন্ধ্যার নিন্তব্ধতার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিলে একটা অপরূপ 
আনন্দের আম্বাদ পাওয! যায়। অস্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিলেই দেখিবে, সন্ধ্যার হায় 
আছে।..*সেইদিকে মনকে সমাহিত করিতে পারিলেই মন অবিলম্বে অন্তর্বর্তী 
আনন্ব-সিম্ধুর তীরে যাইয়া উপনীত হয় ।..*আমি শৈশব হইতেই এই আনন্দ 
লুকাইয়া চুরি করিতাম 1-.*নির্জনে বসিয়া! এই অপূর্ব রসানন্দে মজিয়া পাগলের 
মত কাদিতাম ।**-আমার সমগ্র “শৈল-সঙ্গীতে” বিশেষতঃ উহাব ধ্যানভাগে তুষি 
ইহার পাগলামির ইশারা পাইবে ।” ('ম্বামীকথা'__পৃঃ ১৭-১৯) 
সাহিত্যচর্চা-_ স্বদেশ চট্টগ্রামে 

চট্টগ্রামে আইন ব্যবস1 করার সময় শশাঙ্কমোহন যে শুধু কাব্য রচনা করে 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা নয়, একজন বিদগ্ধ পাঠক হিসেবেও তিনি চট্রগ্রামের 
সাহিত্য-অন্গুরাগী মহলে পরম শ্রন্ধাভাজন হয়েছিলেন । এ সময় তিনি দেশীয় ও 
পাশ্চাত্য বহু কবি-মনীষী ও সাহিত্যিকের রচনা গতীর অন্থুরাগের সে পাঠ 
করেন এবং সাহিত্যের মূল নীতি ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। 
খ্বামীকথা'র পাতুলিপিতে দেখা যায়, এ সময় তিনি ওয়ার্ডনওয়ার্থ, শেলী, কীটস, 


বাংল! সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন সেন ১৯৩ 


ক্রাউনিং প্রভৃতি ইংরেজ কবি, গেটে, হুগো, বিরেঞ্জার প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল কবি- 
সাহিত্যিক, এবং মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালী কবির রচনা 
অত্যন্ত গভীরভাবে পাঠ করতেন। প্রগাঢ় সাহিত্য অনুশীলনের ফলে কোন 
কোন খ্যাতিমান লেখকের রচনা সম্বন্ধে তার ষে ধারণা হয় তিনি সে ধারণাকে 
প্রবন্ধাকারে লিখে চট্টগ্রাম সাহিতা-পরিষদের সভায় মাঝে মাঝে পাঠ করতেন । 


প্রথম সমালোচনা -গ্রন্থ-_বঙ্গবাণী 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহন তার বিিন্ন সময়ে রচিত সাহিত্য-সমালোচনাকে 
একন্র গ্রথিত করে “বঙ্গবাণী” নামক ন্ুবিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এ সমস্ত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধে শশাঙ্কমোহন যে মণনশ্লীলতা, পাণগ্ডিত্য, গভীর 
অন্তদৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারপদ্ধতির পরিচয় দেন তা অবিলম্বে সমকালীন বিদগ্ধ 
বাঙালী পাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও 
দ্বিভীষ পযাষের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হযেছে । কবি হিসেবে 
রবীন্দ্রনাথ তথন খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে আব্ঢ। শশাঙ্কমোহন যদিও রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার একজন অন্ুরাগী পাঠক ছিলেন, তথাপি স্বাধীন সাহিত্যবিচার পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের দেষ-ক্রটি প্রদর্শন করতেও ছিধ। করেন 
নি। “বঙ্গবাণীর” অন্তর্গত “রবীন্দ্রনাথের শিলপদেষি” নামক প্রবন্ধে তিনি 
লিখছেন ১ 

“রবীন্দ্রনাথ সাথককর্ম। কবি ,.*্টাহার কবিতা ভাবতত্তে ও মাধুষগুণে গরিষ্ঠ , 
কিন্তু সবত্র সম্পূর্ণ সুস্থ, বণিষ্ট ও পেশল নহে ।.**সেক্ষপীয়র কিংবা স্কট, বাল্মীকি, 
কালিদাস কিংবা গ্যয়টে, শীলার বা হগোর মধ্যে যে অনুপাতে বস্ততন্ত্র বা ভাবের 
ন্যনাধিক সামঞ্জগ্ আছে, রবীন্দ্রে তাহা! শাই। স্ৃতর।ং এই কবি মাশব-হৃদয়ের 
একান্ত নিভরকল্পে বা জবার্দীণ শ্রেয় এবং স্বাস্থ্যকলে শ্বয়ং পধাপ্ত নহেন। 
অনব্ধানে বা অপতর্কভাবে এ জাতীন্ন কবির সাহচয অবলম্বন করিলে নান। দিকে 
বিড়দ্বিত হইতে হয়; অবাস্তব ভাবুকতা, সংসার সম্পর্কহীন দার্শনিকৃতা এবং 
অভিমানে আক্রান্ত হইতে হুয়।” 


শশাঙ্কমোহুনের সাহিত্যাদর্শ 
সাহিত্যাদর্শের দিক দিয়ে শশাঙ্কমোহন ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধাবান। তাই মাইকেলের কাব্যের ওপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব কিংব! 


১৩ 


১৪৪ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রধান ছায়াময় ভাবকল্পনা শশাহ্মোহনের তীব্র সমালোচনার 
বস্ততে পরিণত হয়েছিল । 
সমালোচনা বিশ্লেষণধর্মী 

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, 
সাহিত্যবিচারে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসরণের ফলেই শশাঙ্কমোহন 
মাইকেলের কবিকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন নি, যেমন পেরেছেন তার 
প্রায় ছুই দশক পরে কবি-সমালোচক মোহিত্লাল। তবে শশাঙ্কমোহনের 
সমালোচনা যে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিঙ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে তার পরিচয় 
পাওয়! যায় তার মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম বিচাবে। এ 
বি্লেষণধর্ম রবীন্দ্রকাব্যবিচারে আরও প্রত্যক্ষ £ 

“***তারপর রবীন্দ্রনাথ । এই কবির প্রকৃতিতে নানা প্রকৃতি ব্যামিশর 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে শেলীর শিগ্ঠ ছিলেন; শেনীর মত অরূপ ও 
ভাবানন্দী কবিতা লিখিতেন। আকার পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারে, নিরদিষ্টকে 
ছাডিয়া অনির্দিষ্টকে, বিশেষকে বর্জন করিয়া সামান্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
ন্োতোমুখে উচ্ছুসিত হইয়াছে । প্রাচীনদের অন্ুবর্তনে শেলীর কবিতায় তবু 
কিছু কিছু নির্দষ্টের, বিশিষ্টেব ও আকারের কাঠামো ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহাও 
বনুশঃ অগ্রাহা করিয়। ভাবের ব্যাখ্যান ও ব্যবকলনে কবিতা লিখিধাছেন। স্ুতরাং 
তিনি এই বিষয়ে শেলীকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। একই “আমির” মুখে 
জাতিবর্ণহীন প্রেমের ও প্রেমাত্মক ব্যভিচারী ভাবের কবিত1।৮ ( 'স্বামীকথা'-_ 
পৃঃ ১৮২৮৩ ) 

শশাঙ্কমোহনের উক্ত আলোচনা পাঠে দেখা যাবে, বাংলা সমালোচনা 
ব্যক্তিপ্রধান রীতি ছেড়ে তুলনামূলক ও বিগ্লেষণাত্মক রীতিকে প্রাধান্য দিতে শুরু 
করেছে। তবে সাহিত্যে একমাত্র ক্লাসিক আদর্শের উপাসক হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের 
ব্যক্তিচেতনায় যে বিশ্বচেতনার ইঙ্গিত আছে, শশাঙ্কমোহন তার মর্মোদঘাটন করতে 
পারেন নি। সেজন্য রবীন্দ্র-কাব্যবিচারে শশাঙ্কমোহন বহুস্থলে ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়েছেন। রবীন্দ্র কাব্যের সুক্ম কঙ্গাবিলাস বা স্থক্মতর ভাবব্যগীনা ক্লাসিক 
আদর্শভক্ত শশাঙ্কমোহনের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে নি (শুধু তার কেন, সে 
যুগের আরও কোন কোন সাহিত্যিকের নিকটও এ ভাবময় নিধিশেষের সাধনা 
কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল- তেমন ধিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট ) 


বাংল। সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন সেন ১৯৫ 


নিধিশেষের লক্ষ্য ছেড়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব বাঙালীজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
যখনই শিল্পস্থ্টি করেছেন কেবলমাত্র তখনই রবীন্দ্রনাথকে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পনষ্টা বলে 
মনে হয়েছে । এ সম্পর্কে তিশি শ্রীযুক্তা সেনকে বলছেন £ 
"যা োক, ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কয়েকটি বিশেষ রি 

ঘটিয়াছে,...কেন ন। তিনি ক্রমে প্রাচীনরীতির নিকটবর্তাঁ হইতেছেন। নানা স্থলে 
'সামান্যাকে বর্জন করিয়। বিশিষ্টের ভিত্তির উপর কাব্য-রচনাকে পছন্দ করিতেছেন 
বুঝিতে পারা যায় । শুভযোগে রবীন্দ্রনাথ ক্ষত্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। ততন্দারা অত্চিতে তাহার কবিতাপ্রণালীতে এক মহৎ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। অতফিতে-__কেনন। রবীন্দ্রনাথ বস্তঃ কাব্যরচনায় কোনরূপ ৪: বা 
শিল্পবিজ্ঞান বা শান্ত্রবিধানের পক্ষপাতী নহেন বলিয়ছি।-..কিন্তু প্রাগুক্ত মতে 
উপন্াাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ক্রমে প্রকৃত জীবনের ও বিশিষ্টের 
অনুচিন্তনে প্রবৃত্ত হন। উহার ফলে 'চৈহালী'তে ও “চৈতালী'র পরবর্তী বনু 
গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথের বীণ।| যেন অনুশ্য মেঘলোক হইতে নামিয়া আসিয়া 
স্বদেশের পরিচিত শ্তামল শস্ক্ষেত্র ও তরু-আচ্ছন্ন পল্লীপথে বাশীর সুরে গান 
ধরিয়ছে। কবির রচনারীতির এই পরিবর্তন বিশেষ প্রণিধানের বিষয় ।৮ 
(“্বামীকথা,--পৃঃ ১৮৫-১৮৭ ) 

শুধু মণিকুম্তল! সেনের অপ্রকাশিত “ম্বামীকথায়” নয়, ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্ে প্রকাশিত 
বঙ্গবাণীতে'ও রবীন্দ্রমানস, রবীন্দ্-সাহিত্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে শশাস্কমোহনের অনেক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ও 
সমালে চন! প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত আলোচনা পড়ে সমসাময়িক বাঙালী 
পাঠকের ধারণা হয় যে, বাংল] সাহিত্যে সত্যিকারের একজন চিন্তাবিচারশীল ও 
প্রতিভাবান সমালোচকের আবির্ভাব হয়েছে। 
নাট্য প্রয়াস 

ট্টগ্রামে বাসকালে শশাঙ্কমোহন “সাবিত্রী” নামক একখানি নাটক রচনা করেন 
( ১৩১৬ বাং ১৯০৯ শ্রী: অঃ)। “সাবিত্রী” নাটকে “পিতি-পত্বীর যোগের কথা” 
ব্যক্ত হয়েছে। 

“সেই বিষয়ে (“পতি-পত্বী যোগে” ) এই গ্রন্থে কিয় পরিমাণে আভা 
দিয়াছি। কাব্যত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাই উহার প্রণালী স্পষ্ট করিয়া! বলিতে 
পারি নাই। তথাপি মনোযোগ দিয়া পড়িলে ইহাতেই অনেক কথা পাইবে । 


১৯৩ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সাবিত্রী কিরপে পতিযোগিনী ও পতিপ্রাণ। হন এবং একপ্রাণতার দরুন মৃত 
পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে জক্ষম হন, পুরাণাদিতে তাহাব প্রণালী কিছুমাত্র 
উল্লিখিত নাই ।."এই গ্রন্থ আমি এঁকাস্তিক ধ্যান ও কবিকল্পন|র সাহাযো লিখিতে 
পারিয়াছিলাম।” ('ম্বামীকথা"-_পৃঃ ৮-৯) 

“সাবিত্রী” নাটক ছাডা ন্থর্গে ও মর্ত্যে, কাব্যখনিও উট্টগ্রাম বাসকালে বচিত 
হয়। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন। 

“ঙ্গবাণী” প্রকাশের বসব চাব পরে অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত়ভাষা-প্রেমিক 
সাব্‌ আশু-তোষেব চেষ্টা কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালযে ভাবতীয ভাষা বিভাগ খোলা 
হয। তখন উক্ত বিষয়ে শাতকোত্তব বিভাগে অধ্যাপন! কববার জন্য উপযুক্ত 
লোকেব অভাব খুবই অন্তন্ুত হতে থাকে । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রেসিডেন্সি 
কলেজেব প্রথিতযশা ইণবেজীব অধ্যাপক প্রফুল্নচন্দ্র ঘোষ, অভযচন্ত্র গুহ, বসম্তবঞ্জন 
বায়, স্ুশীলকুমাব দে, স্ুনীতিকুমাব ঢট্টোপাধ্যাঘ, যোগীন্দ্রনাথ বসু, বিজন 
মজুমদাব, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, চারুচন্্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কষেকজ্জন মাত্র শিক্ষক 
নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগেব কাজ শুরু হয।৯ 

ঙ্গবাণী" প্রকাশিত হবার পব এ কাঞ্জেব জন্য একজন উপযুক্ত লোক হিসেবে 
শশাঙ্কমোহনেব উপর গুণগ্রাহী আশুতোষের দুষ্ট পডে। তিনি আব কালবিলম্ 
না কবে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহনকে বাংল। বিভাগে লেকচাবাব পদে নিযুক্ত 
কবেন।২ 


গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা (১৯২২-২৩) 
পাগ্ডিত্যেব শ্বীকৃতিষ্ববপ অধ্যাপক পদ লাভে ছুই বসব পবে ১৯২২-২৩ 
্ীষটাব্দেব কুনু শশান্কমোহন বিশ্ববিদ্ভালযেব “গোপালদাস চৌধুবী লেকচাবার” পদে 
বৃত হন।৩ এ সম্মানজনক কাজে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তিনি মাইকেল 
মযুন্থদন দত্তেব কবিমানস ও কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিগ্তালযে একটি শথ্যপুর্ণ 
বক্তৃতা দেন। তাব বক্তৃতা শুনে সকলে অনুভব কবেন যে ইতিপুধে বাংলা 
১ জ্ঃ ফগীভ্্নাথ মুখোপাধ্যাব, বিশ্ববিষ্ভালয়ের জীবন--ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৬৪ । 


২ কলিকাত! বিশ্ববি্ভালয়ের সেক্রেটারি বর্তমানে রেজিষ্টাব অধ্যাপক শ্রীগোলাপচন্দর 


রায়চৌধুরী প্রদত্ত সংবাদ । 
ও 11100 665 01 1176 9%70)0866, 1922, 7211 ৮, 0149. 


বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন সেন ১৪ 


সাহিত্যে মধুস্থদনের কবিকর্মের ওপর এত ভাবগর্ভ আলোচনা আর হয় নি। 
সৌভাগাক্রমে এ দুশ্রাপা গ্রন্থধানি সম্প্রতি পুনমুর্দবিত হয়েছে । 


বৃহত্তর ক্ষেত্রে জ্ঞানসাধন। 

কলকাতায় এসে শশাঙ্কধমোহন সার্পেনটাইন লেনের একটি একতল! বাঁড়িতে 
বাস করতে থাকেন । এ গৃহকে শুধু বাসভবন নয়, তার জ্ঞানসাধনার মন্দিরও 
বলা যায়। চারদিকে রশি রাশি বই, তার মধ্যে জ্ঞানতাপস ও সাহিত্যসাধক 
শশান্ধমোহন ঘণ্টার পর ঘণ্ট। জগতের বিডি ও বিচিত্র সাহিত্য-সরণিতে মানস- 
ভ্রমণে ব্যাপৃত । আচাধ শশাহ্বমোহনের কৃতী ছাত্র অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী 
মশায় কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলছিলেন, “এশনও কার্যোপলক্ষে সার্পেনটাইন 
লেনে মাস্টার মশাইযের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে বাড়িটিকে নত মস্তরকে 
নমস্ক'র করি ।” ছাত্রদের হৃদযে এজ্ঞনতাপসের আপন ছিল কোথায় এ 
কথাটির ছাবা তা প্রমাণিত হবে। তার জ্ানসাধনার আরও পরিচয় দিতে গিয়ে 
শ্রদ্ধাভাজন জনার্দন বাবু আমাকে বলেছেন, খিশ্ববিদ্ঠালযের গ্রন্থাগারে যখনই কোন 
পাশ্চাত্য (বিশেষ কবে কন্টিনেন্টাল ) সাহিত্য-বিষয়ক বই আসত, তা প্রথমেই 
পডবাব জন্য বাড়ি নিয়ে যেতেন জ্ঞানতাপস শশাহ্ধমোহন । আর অধ্যাপকদের 
বিশ্রামকক্ষে তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক ডঃ হীরালাল 
হালদার। জ্ঞানতপস্তায় আত্মবিস্বত এ জদালাপী ও আত্মবিস্বত লোকটি ছাত্র 
ও অধ্যাপক মহলে ছিলেন সমভাবে প্রিয় ।১ 


বাণীমন্দির গ্রন্থ রচনার সূচনা 

বৃহত্তর সারম্বতসাধনার ক্ষেত্রে এ বিস্তৃত জ্ঞানান্ুশীলন ও বিশ্বপাহিত্যের 
অন্তর্লোকে প্রবেশের প্রয়াস 'শশাঙ্কমোহনের ব্যর্থ হয় নি। এ সময় বিদ্োৎসাহী 
সার্‌ আশুতোষ এ আত্মবিস্থৃত জ্ঞানতাপসকে কথা প্রসঙ্গে বলেন ঃ 

“বাঙালীর চিত্তবিকাশের সাহাধ্যার্থে সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্যবিষয়ে 
তুলনামূলক" প্রণালীতে অন্ততঃ তিনখানি গ্রন্থ রচিত হওয়া! আমন প্রয়োজন 
বলিয়। মনে হয়।...অস্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শের দিক হইতে এমন 
অনেক কিছু জানিবার আছে, যে সমস্ত বিশ্বসাহিত্য-দরবারে এতদ্দেশের 
একটা বিশেষ বাণী ও গৌরবময় বিশেষ দৃষ্টির সমাপত্তিন্ূপে উপস্থিত করা 


এ সমস্ত তথ্য শ্রদ্ধাভাঞজন জনার্দন চক্রবর্তা মহাশয়ের কাছে শোনা । 


১৯৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক . 


যাইতে পারে এবং যাহা হয়ত ইয়োরোপের নিকটও উপেক্ষার বস্ত 
হইবে না”।১ 

সারু আশুতোষের উৎসাহ পেয়ে শশাঙ্কমোহন ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বপাহিত্য 
আলোচনার জন্য একটি বিরাটকায় গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। তারপর “বিশ্ববাণী, 
( অনাড়ম্বর কথায় “ভারতবাণী” ) নামে একখানি সাহিতা-তত্ব বিষয়ক বিস্তৃত 
গ্রন্থের বস্ত-সংক্ষেপ ও প্রথম কয়েক অধ্যায়ের পাঙুলিপি তার নিকট উপস্থিত 
করেন। কিন্ত তার আগে সাহিত্যের প্রাথমিক ধর্মদর্শন স্বরূপে (056 70110010105) 
বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশই আশু কর্তব্যব্ূপে বিবেচিত হয়। এ প্রচেষ্টার ফল হল 
'বাণীমন্দির' গ্রন্থ ।২ 


বাণীমন্দিরে সমালোচনার আদর্শ 

তুলনামূলক পদ্ধতিতে সাহিত্যালোচনায “বাণীমন্দির”্ই বাণল। সাহিত্যে বোধ 
হয় সর্বপ্রথম সার্থক গ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৯২৮, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় )। । 

“উচ্চতম আদর্শ সাহিত্যের দিকে মুখাভাবে পাঠকের রসবোধিকে সচেতন 
করিবার উদ্দেশ্টেই এই গ্রন্থ ( বাণীমন্দিব ) পরিকল্পিত” হলেও “সাহিত্যতত্ব বিষয়ে 
এইরূপ গ্রন্থ রচনার বিপত্তিও কম নহেশ-_সে সগ্বন্বেও লেখক অত্যন্ত সচেতন | 
কারণ, “জাতীয় সাহিত্যেও ধ্াহারা রুতিত্বগতিকে হয়তো সমগ্র জাতির প্রিয়, ধাহার! 
আমাদের অশেষ প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র, দোষগুণ উভযের দর্শন স্থলে তাহাদিগকেই 
বিচারের কাঠগড়ায় তুলিতে হয়। কেন ন সাহিত্যে অমরযোনিবই বিচার ।+৩ 


বাণীমচ্দিরে সাহিত্যতত্ব 
এই নিগুঢ় সাহিত্যতত্ববিষয়ক বিরটাকার গ্রন্থবচনাব উদ্দেশ্য বর্ণন! প্রসঙ্গে 
সাহিত্যসাধক শশাঙ্কমোহন সেন বলেন-__ 

****সর্বোত্তম পথে পাঠককে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন 
ভাবিয়াই গ্রন্থকারের পরিতৃপ্তি। সকল কাব্যের পরম আত্মা” যাহা, সকল কবি- 
চেষ্টার পরমার্থ যাহা, সহযোগী পাঠককে তাহার প্রপত্তি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
পথে কিক্িন্নাত্র অগ্রসর করিতে পারিলে এই চেষ্টা সার্থক হইবে ।”৪ 


১ বাণীমঙ্গিরের মুখবন্ধ ৷ 
ই ৬ 


বাংলা সাহিত্যে শশ।ক্কমোহন সেন ১৪৯ 


সাম্প্রতিক বস্তুতন্ত্বাদী সাহিত্যাদর্শ প্রচারের পূর্ব পর্স্ত শশান্কমোহনের 
সাহিত্যালোচন] যে সহ্ৃদয় পাঠককে বহুকাল পর্যস্ত সাহিত্যের উচ্চ ও জনাতন 
আদর্শের সঙ্গে সার্থকভাবে পরিচিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
সাহিত্যচর্চায মহৎ সাহিত্যের পূজারী ধার! তাদের নিকট এ গ্রন্থথানির সমাদর 
চিরকালই থাকবে । এ বুহদাকার সাহিত্যতত্ব বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ শশাঙ্ক- 
মোহনকে বাংল। সাহিত্যে ম্মরণীয় করে রাখবে। 


কাব্যরচন। ঃ বিমানিকা 

সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা আত্মনিমগ্র থাকলেও শশাহ্কমোহন এ 
সময়েও কাব্যপরম্বতীকে একেবারে বিদ্রাষ দেন নি। বিশ্ববিগ্ভালয়ে কাজ করবার 
সময় তার এবিমাশিকা” নামক কাব্যথানি প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাবে 
(১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে )। 


তু 


১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সন পযন্ত শশাঙ্ধমোহন সুস্থ অবস্থায় বিশ্ববিদ্ালয়েব 
কাজে আত্মনিমগ্র ছিলেন। ১৯২৪ সন হতে অস্তুস্থতার জন্য তিনি মাঝে মাঝে 
ছুটি নিতে বাধ্য হন। ১৯২৮ সন পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করেছিলেন। 
১৯২৮ সনে অন্ুস্থ অবস্থা উন্মত্ত ছোট ভাই কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে অতি শৌচনীকষ 
অবস্থার তার মৃত্যু ঘটে ( ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮) তার মৃত্যুতে বঙ্গভারতী যে 
একজন একনিষ্ঠ সেবককে হাবিরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। 


শশান্কমোহনের সাহিত্য-প্রতিভ৷ সম্পর্কে বিভিন্ন বাঙালী মনীষীর 
অভিমত 

শশাহ্কমোহনের মৃত্যুর পরে কলিকাতা ও উট্টগ্রামেব বিভিন্ন শোকসভায় তার 
পরলোকগত আত্মার প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবা যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন তার মধ্য 
দিয়ে শশাঙ্কমোহনের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যসাধনায় একাগ্র নিষ্ঠা এবং তার বিরাট 
সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আযালবার্ট হলের ৫ই মে, ১৯২৮ 
সনে অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নৃপেক্্রচন্্ু 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-__ 

“তিনি বস্ততান্ত্রিক কবি ছিলেন না। ভাবই ছিল তাঁর সাধনা, ভাবই ছিল 
তার কাছে বস্ত ; তিনি বস্ত ও ভাবের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন নাই। 


২০০ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সার যে দিকে চলে তিনি তাহ বর্জন কিয়! অবিসংবাদিত পথে ভারতীয় 
তিতিক্ষা, ভাব ও গ্রীতির পথে--যে পথে কালিদাঁস-ভবভূতি প্রভৃতি বিচরণ 
করিয়াছেম-_পর্যটন করিয়া যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা “গোৌড়জন করিবে পান 
আধ! নিরাধধি |” 

শশাঙ্কমোহনের সাহিত্য-সমালোচনার মূল্যায়ন করতে গিষে মনীষী বিপিনচ্র 
পাল বলেন__ 

“বঙ্কিমবাবুর পরে শশাঙ্কবাবুর সাহিত্য-সমালোচনা বাংলা ভাষার একটি 
অপূর্ব দান ।**-আদর্শের দ্বার! বাত্তবের বিচারই প্রকৃত সমালোচনা, ইহা! উঠিয়া 
গিয়াছে ।-**শশাঙ্কবাবু তাহা করিয়াছিলেন। তাহাব সমালেচনাগ্ন স্ততিবাদ নাই, 
তিনি নিষ্কির ওজনে গুণাগ্ডণের বিচার কবিতেন। তাহাব অভাবে বাংলার 
সাধনাপ্রাণ সাহিত্যে যে ক্ষতি হইযাছে তাহা পুবণ হইবার নহে।” ( দৈনিক 
বন্থুমতী, ৬ই মে ১৯২৮) 

৭ই সেপ্টেম্বব, ১৯২৮, বৌদ্ধবিহার হলে তব মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করবাব জন্য 
যে জনসভা হয় সে সভা সভাপতিত্ব কবেন সার্‌ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন__ 

“আমার মনে হয়, তিনি দার্শনিক দৃষ্টিতে যে কবিতাবলী বচন! কবিয্নধছেন এবং 
বাংল! সাহিত্যে তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনাৰ যে পন্থা! প্রদর্শন করিষাছেন 
তাহাই তাহাকে অমর কবিয়া রাখিবে।” 

শশাঙ্কমোহনের অপ্তম মৃত্যুবাধিকীতে চট্রগ্রামের 'পাঞ্চজন্” সম্পাদক শশাঙ্- 
মোহনের সাহিত্য-গ্রতিভার বিস্তৃত পবিচয় দেন। এই পরিচিতি থেকে প্রয়োজনীষ 
অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল-_ 

*..আোশাঙ্কমোহনের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে তাহার কাব্জীবন ও বাস্তব- 
জীবনের মধ্যে এমন একটা সমস্থৃত্রত! ও সামঞ্জস্ত আছে যাহা! জগতে বিরল। যেই 
সত্য-শিষ-ুন্দরের আদর্শে তাহার জীবনধারা প্রবাহিত সেই আদর্শকে আমরা 
তাহার কাব্যে স্বতংস্ফুর্ত দেখিয়া বিশ্ময়-পুলকে আত্মহার! হই। 

“বিশ্বনাহিত্যের তুলনায় সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে সাহিত্যের মাপকাঠির 
অধিকারী বঙ্কিম-রবীন্ত্রনাথের পরেই ছিলেন শশাহ্কমোহন এবং শশাঙ্কমোহনের 
অধ্যয়নজনিত জ্ঞান এত বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছিল ধে তিনি অনেক 
ক্ষেত্রে আলোচন! বিষয়ে বঙ্ছিম-রবীন্দ্র হইতে বেছী অগ্রসর হইয়াছিলেন । এই 


বাংলা লাহিত্যে শশাহ্মঘোহন সেন ২৯১ 


রবীন্ত্রপ্নোবিত ঘুগে রবীন্দ্রনাথের পর্বস্ত শিল্পদোষ প্রভৃতি নির্দেশ করিবার মতন অপূর্ব 
শক্তি ও পাণ্তিত্য এক শশাহ্মোহনেরই ছিল। 

“তাহার 'বঙ্গবাণী'র প্রতি ছত্রই তাহার গভীর গবেষণা, অনন্যসাধারণ অধ্যয়ন 
ও অবারিত চিন্তাশক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।-.ঙ্গবাণী ও 'মধুস্থদন” স্বাধীন 
চিন্তাশীলতা ও গভীর গবেষণামূলক বাংলা সাহিত্যের কোহিম্থর বলিলেও কিছুমাত্র 
অতুযুক্তি হয় বলিয়। মনে হয় না। 

“লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহোদয় 'প্রবাসী'তে ত্যই 
বলিয়াছিলেন যে, “বাংল! সাহিত্যে বিশ্ব জাহিত্যের খবর বলিতে পারেন কেবল 
দুইজন ব্যক্তি--অধ্যাপক ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল ও শশান্কমোহন লেন। বাংল! 
ভাষায়, শুধু বাংলা ভাষায় কেন, ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যেও এত বড় 
দার্শনিক সমালোচনা আর প্রকাশিত হইয়!ছে কিনা বলা যায় না। 

“তাহার অপূর্ব সাত্বিকতার জন্য তাহাকে $$০:03৮/00)-এর সহিত তুলনা 
দেওয়া হয়। গদ্য আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রায় সকল 
প্রসিদ্ধ সমালোচক, এতিহাসিক ও দার্শনিকেব মত ও পন্তাই বিশেষভাবে আয়ত্ত 
করিয়াই স্বাধীনভাবে কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন । 

“তাহাব সর্বশেষ এবং প্রধানতম কীতিস্তত্ত “বাণীমন্দির' । এই গ্রন্থে কবি 
ভারতীয় সাহিত্যের ধার! এব" তাহার উপব বঙ্গসাহিত্যের প্রভাবের আলোচনা 
প্রসঙ্গে জগতের বিপুল সাহিত্যের বিচিত্রতার পরিচয় দিযাছেন।” 


শশান্কমোহনের দৃষ্টি ও হুষ্টির বৈশিষ্ট্য 

শশাঞ্কমোহনের সাহিতাহ্ষ্টি কাব্য, নাটক ও সমালোচনা--এই ত্রিধারায় 
প্রবাহিত হলেও তার সমস্ত স্থ্টিকর্মের ভিতর একটা ভাবগত এক্য লক্ষ্য করা 
যায়। তার পাগ্ডিতোর গভীরতা তার চিন্তার স্বাভন্ত্যকে কখনও ক্ষুপ্ধ করে নি। 
দৃষ্টির গভীরতার তুলনায় তার স্থাষ্টর ব্যাপকতা কমই ছিল বলে মনে হয়। ভাষার 
কৌলীন্ত রক্ষায় তার চেষ্টা ছিল সদাজাগ্রত, অথচ প্রাকৃত শবের অস্তনিহিত 
শক্তি সম্পর্কে তিনি একেবারে অনবহিত ছিলেন না । 

কাব্যসাধনায় শশাঙ্কমোহন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দ্বারা প্রভাবান্থিত 
হয়েছিলেন । প্রাণাবেগের তীব্রতা তার সমস্ত কাব্যস্থষ্টির উত্সমূলে। জীবনকে 
সামগ্রিকভাবে দেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন শশাঙ্কমোহন ভারতীয় দর্শনের নিকট। 


২*২ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


সেজন্য কবি সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে একই স্থত্রে গ্রথিত দেখেছেন । শশাঙ্ক- 
মোহনের কাব্যে হুখ ও বেদনাবোধের স্থান আছে, কিন্তু সে ছুংখ তাঁর কবিচিত্তে 
নৈরাশ্ঠটবোধ এনে দেয় নি। কারণ, ভারতীয় অধ্যাত্ববাদীদের মত শশাহ্বমোহন 
বিশ্বাস করতেন ছুঃখই দুখের চরম পরিণতি নয়। শশাঙ্কমোহনের কাব্য-প্রতিভা 
আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়াতলে 
বধিত হয়েও তার কাব্যপ্রয়াস রবীন্দ্র প্রতিভার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি। 

শশাঙ্কমোহনের নাটকের বিষয়বন্ত পৌরাণিক হলেও আধুনিকতার নবাররাগে 
রঞ্জিত। “সাবিত্রী” ও “বিশ্বামিত্র' নাটকে তীর প্রতিভা দীপ্যমান। নরনারীর বলিষ্ঠ 
প্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় এ নাট্যকাব্য বিষয়গুরুত্ব লাভ করেছে। এ নাটকে 
তিনি যেন ভারতীয় সাধনার অন্তনিহিত স্বরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন । 

স্গ্টিমলক ও সমালোচনাসাহিত্য--উভয় ক্ষেত্রেই শশাঙ্কমোহন তার পরিণত 
প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন--প্রাচীন ভারতের কবি-সমালোচক দণ্তী বা 
জগরাথের মত, বা বর্তমান যুরোপের কবি-সমালোচক কোলরিজ ও ম্যাথু 
আর্নন্ডের মত। এ যুগে রবীন্দ্রনাথও অবশ্য সাহিত্যরচনাব এ উভয ক্ষেত্রেই 
সমভাবে পদচারণা করেছেন। কিন্তু সমালোচক হিসেবে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
শশাঙ্মমোহনের সাধর্ম্য নেই। সমালোচনার দিক দিয়ে ববীন্দ্রনাথ রসগ্রাহী আর 
শশাঙ্কমোহন বিশ্লেষণধমী। সমালোচক হিসেবে শশাহ্মোহনের সহমগ্রিতা 
আবিষ্কার করা যায়-ইংরাজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নন্ডের জঙ্গে। 
সমালোচনার প্রকৃতিনির্ণয় প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নন্ড বলেন__ 
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সাহিত্য-সমালোচনায় এই 01517055315] 50069৮০৮1-এর ফলেই 
শশান্কমোহন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শিল্পদোষ প্রদর্শন করতেও 
ছিধা করেন নি--তা! পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে 
তুলনামূলক জমালোচন -রীতি প্রবর্তনের জন্যও শশাঙ্কমোহন বাংলা সাহিত্যে 
চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 

সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 'রসবাদ' এবং “তা, শিব 
ও সুন্দরের আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়েছিলেন শশাঙ্কমোহন । 
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বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন জেন ২০৩. 


“তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি একান্তভাবে প্রাচীনের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। জানতেন--পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম। তাই তিনি 
“পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি' ছিলেন না, অর্থাৎ পরের মুখে কখনও ঝাল খান নি। 
আবার সমালোচনা-সাহিত্যে “মিতাক্ষর গাঢ়তা যে কীবস্ত, তাও শশান্কমোহন 
দেখিয়েছেন।***তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে কবি-প্রতিভার বিচার করেছেন বলে 
অনেকেরই দোষক্রটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। এই সামগ্রিক দু্টি ছিল 
বলেই তিনি কোন দেশের কোন আলম্কারিক ব! সাহিত্য-বিচারকের মতকে চরম 
সত্য বলে স্বীকার করেন নি।”-_ত্রিপুবাশক্কর সেন, 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, 
(৪51 মে, ১৯৫২) 

এ হল শশাঙ্কমোহনের কাব্য-নাটক ও জমালোচনা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা ৷ কিন্ধ দুর্তাগ্যক্রমে শশাস্কমোহনের বহু মূল্যবান সাহিত্যস্থষ্টি দুপ্রাপ্য 
হওয়ায় বা অপ্রকাশিত থাকায় তার সাহিত্য-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা 
কখনই সম্ভব নব। সেজন্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শশান্কমোহনের যে স্থান 
নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এখনও তা হয় নি। 

শশাহ্কমোহনেব সহধমিণী শ্রীযুক্ত মণিকুস্তলা সেনেব নিকট শুনেছি, কবির 
মৃতার পর তাব রচিত এক বাক্স পাণ্ডুলিপি তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তদানীন্তন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে 
কিছুদিন পরে সে বাক্সসহ পাগুলিপিগুলো নাকি তার গৃহ থেকে চরি যায়। 
সেগুলো যথাকালে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য আবও সমৃদ্ধ হত-_-এ অন্্মান 
খুবই সত্য বলে মনে হয়। 


শশাহ্কমোহনের পুস্তকাবলী 


কাব্য :-- 

(১) সিন্কুসঙ্গীত--১৩০২ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৫ শ্রীঃ অঃ 
(২) শৈলসঙ্গীত--১৮৯৯ শ্রীঃ অঃ 

(৩) স্বর্গে ও মর্ত্যে--১৩১৯ বাং, ১৯১২ শ্রীঃ অঃ 
(৪) বিমানিকা বা ব্যোমসঙ্গীত--১৯২৪ শ্রী: অঃ 
(৫) রূপনুন্দরী-_( অপ্রকাশিত ) 


২৪ সাহিত্য ও শি্পলোক 


নাটক :--- 

(১) সাবিত্রী--১৩১৬ বা ১৯০৯ শ্রী: অঃ। 

(২) বিশ্বামিত্র নাটাকাব্য--( অঞ্জলি পত্তিকায় কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ) 
সমালোচনা +- 

(১) মধুন্ন-_( গোপালদাস চৌধুরী বন্তৃতা, ক. বি. ১৯২২-২৩) 

(২) বজ্গবাণী-”১৯১৫ খ্রীঃ অঃ 

(৩) বাণীমন্দির--১৯ ২৮ খ্রীঃ অঃ 


একজন আধুনিক কবি 

সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে কৰি হরগ্রসা? মিত্রের কবিতা আপন বৈশিষ্ট্য স্বাতন্য 
অর্জন করেছে। কাব্য রচনায় তিনি এখনও জব্রিম্ন। তার কবিতা সাম্প্রতিক 
কালের কোন কোন কবির কবিতার মত দুর্বোধ্য নয়, তবে সে কবিতা 
আধুনিক যুরোগীয় কবিদের কবিতার মত অন্থুশীলন-সাপেক্ষ। আধুনিক কৰি 
তথা নিজের কবি-ধর্ম সম্পর্কে কবি হরপ্রসাদের ধারণ ছড়িযে আছে তীর “কবিতার 
বিচিত্র কথা? নামক গ্রন্থের বিভিন্ন টরকরো টুকরো মন্তব্যে | তাব মতে, জগৎ ও 
জীবনের প্রতি আধুনিক কবিব দুষ্টি যেমন অতি-তীক্ষ ও অতি-সচেতন, তেমনি 
আধুনিক কাব্য-পাঠককেও জাগ্রত মন নিয়ে সে-কাব্যের রস সন্ধানে অগ্রদর হতে 
হবে। উক্ত গ্রন্থে কবি মিত্র বলেছেন : “অষ্টা নিবন্কুণ নন, পাঠকও প্রয়াসহীন 
নন। উভয়ের আত্মীধত| চাই, সত্য আম্মীয়তা চাই। একই গ্রন্থের অন্য 
জায়গায় তিনি আরো! বলেছেন £ “সমকালীন কবি বৃহৎ বিপুল মানব-জীবনের 
সমস্ত খগুতার মধ্যেও সর্বান্থয়ের সাক্ষী হবেন,__তার কীতি তার জ্ঞানের বিপুলতায় 
নয়-_আনন্দের হৃষ্টিতেই--এইটেই আমাদের কাম্য! তবে আননের ভাষা 
পাঠকের পক্ষেও শিক্ষণীপ্ধ।' আনন্দের ভাষার আবেদন সহদয় পা$কের অন্তরে 
সহজে সংক্রামণশীল, না তা অন্ুশীলন-সাপেক্ষ_এ নিয়ে তর্ক আছে। কিন্ত 
আধুনিক কাব্য-কবিতার মাধুষ আম্বাদনে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন-_ 
এ সম্পর্কে কবি হরপ্রসাদের বক্তব্য স্পষ্ট। 

কবি হরপ্রসাদের কাব্য-জগতে প্রবেশ করতে হলে আধুনিক কবিতার বিশেষ 
প্রবণতার জন্গে পাঠকের পরিচক্ষের গ্রয়োজন। কাবণ আলোচ্য কবির কাব্য- 
ভাবনাও রবীন্ত্“ভাবমুক্ত আধুনিক কবির জীবন-চিন্তার পথেই সার্থকতার পথ 
ধুঁজেছে। 

ূর্বযুগের তুলনায় আধুনিক জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মনেরও 
জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক কবিকেও বাস করতে হয় বর্তমানের জটল 
জগতে | তাই বর্তমানের কবি-মন পুবযুগের কবি-মনের মত জীবন-চিন্তার সহজ 
পথে বিচরণের অবকাশ পায় না। যে জীবন ছড়িয়ে আছে নগরীর রাজপথের 


২০৬ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


বিরামহীন কর্মতৎপরতায় এবং সীমাহীন ক্লান্তিতে, যে জীবন উত্তেজনা খুঁজছে 
চায়ের দোকানে আধ কাপ চা খেতে খেতে দেশের বাস্তব সমন্ত৷ সমাধানের নিক্ষল 
প্রয়াসে, সপ্তাহের আহাধ-আহরণের বা আনন্দ সঞ্চয়ের আশায় যে জীবন 
₹ক্তিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকে রেশনের দোকানের দিকে চেয়ে কিংবা! সিনেমা-গৃহের 
সামনে_সে এবড়ো-থেবড়ো জীবন-রূপ জাগিয়ে তুলছে কবির কাব্য-চেতনাকে। 
স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের ক্রমিক অবক্ষয় কবির মনকে করেছে পীভিত। জীবন 
সম্পর্কে নিত্য নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছে কবির মনে। ইহ-জীবনোত্তর সুন্দর 
জীবন-্বপ্প কবি-দৃষ্টি থেকে অন্তহিত। জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কবি-দৃষ্টি যেমন 
আজ খণ্ডিত, তেমনি কবির কাব্যে সে-জগৎ ও জীবনের যে ছায়৷ এসে পড়েছে সে 
ব্ূপচ্ছবিও বিচ্ছিন্ন। অনন্ত জীবন সম্পর্কে আশাবাদী ভারতীয় কল্পনা আজ 
আধুনিক কবির নিকট প্রহেলিকা মাত্র। প্রচণ্ড “ইহবাদ" এবং জীবনের ব্যথতার 
কারণ অনুসন্ধানে তীক্ষ 'প্রশ্ন-মনস্কতা (শব্দটি কবি হরপ্রসাদ-ব্যবন্থ৩ ) আজ 
আধুনিক মননশীল কবির স্পর্শকাতর চেতনার স্তরে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। 
তাই আধুনিক কবির কাব্য-কবিতা সুকুমার ছন্দোনৈপুণ্য ও স্থখকাতরতার স্তর 
অতিক্রম করে উদ্ধত মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে জীবনের বাস্তব অনুভূতির 
জগতে। 

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-হিল্লোলিত, স্থুরেলা! এবং অধ্যাত্-চেতনাময় সুক্ষ 
কবি-ভাবনা ও কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে যে নতুন 
কাব্য-চেতনা দেখা দিয়েছিল__-তার সঙ্গে পাঠকের মোটামুটি পরিচয় থাকা 
প্রয়োজন । না হলে কবি হরপ্রসাদের কাব্যের রসাম্বাদন সহজ হবে না। 

প্রথমতঃ, এ যুগের কবিতা শুধু যে রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক ভাবাধারামুক্ত 
তানয়, এ যুগের কবিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের জীবনদর্শন এবং কাব্যের 
ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত। দ্বিতীয়তঃ এ যুগের কবিরা পাশ্চত্য 
আধুনিক কবিদের মত সংহত ভাববিত্যাস থেকে অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ কবেছেন 
কাব্যের ভাষার ওপর । তৃতীয়ত: এ যুগের কবিতা পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার 
মতই মুখ্যত ইন্দিয় ও ব্যক্তিমন-নির্ভর ৷ চতুর্থতঃ, এ যুগের কবিতা পুর্বযুগের 
তত্বপ্রিয়তার স্তর অতিক্রম করে প্রবেশ করতে চেয়েছিল সচেতন মনের সহজ 
অভিজ্ঞতার জগতে । পঞ্চমতঃ, এ যুগের কবিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যের 
দুরুহতার সমর্থক । দুরহতার সমর্থনে এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় বুদ্ধিদীপ্ত কৰি 
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নুধীন্্রনাথ দত্ত বলেন ; “কবি বরঞ্চ প্রত্বাস্থিবিদের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি টুকরো 
শিলীভূত কপালে কল্পবিশেষের সমগ্র জীবনেতিহাঁস দেখেন ; এবং এ কথা ম্মরণে 
রাখলে আধুনিক কাব্যের আপাতবিলগ্ন প্রকাশপদ্ধতি আর প্রলাপের মত 
শোনায় না, বোঝা যায় ব্বযংসিদ্ধ বিকল্পনা শুদ্ধ পাকে প্রকারে সাধারণ্যেরই 
₹ংশভাক্‌।, কবি হরপ্রসাদ মিত্র তার “কবিতার বিচিত্র কথা'য় তিরিশের দশকের 
বাংলা কবিতার ভেতর দেখতে পেষেছেন ঃ “মনস্তত্ব-সাপেক্ষতা, শব্দহুরহতা, চিত্র 
কল্প, দুরান্য ও ক্রিষ্টান্বয় এবং কবিদের আন্মমনোযোগ ॥” এ ছাড়া এ যুগের 
কবিতার জবচেয়ে বড যে বৈশিষ্ট্য কবি হবপ্রসাদের চোখে পড়েছে সে হল 
দর্শনিকতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন £ “বিশ্বাস কবি যে বাংলা দেশের বনু 
বৈচিত্রাময় কবিতার পথ দার্শনিকত। যত বেশী আন্তরিক এব আগে কখনই 
সে রকম ছিল না।” এ যুগের কবিতার অন্তমিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে এ ধরণের 
উক্তি তর্কাতীত না হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে-_একটা 
দার্শনিক 251৮6 বা ভঙ্গী আলোচ্য কালের বিশিষ্ট কবিদের (যেমন প্রেমেন্ত্ 
মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিগ্ চক্রবর্তী গ্রভৃতির ) কবিতাকে স্বাতন্ত্য দান 
করেছে। দার্শনিক ভঙ্গী ছাডা আর যে-ছুটো প্রবণতা এ যুগের কাব্যে ব্যাপক 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নতুন যুগ-সম্তাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে হল 
পাশ্চাত্য কবি য়েট্স্‌ এবং মালার্মেব অন্থসরণে রূপকচর্চা এবং প্রতীকত৷ ৷ একদিকে 
মননশীল পাশ্চাত্য কবি টি. এস. এলিয়টের প্রভাবে বিকেন্্রিক জীবনের প্রতি 
দার্শনিক ভঙ্গী, আর একদিকে সে জীবনকে কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে হামেশাই 
রূপকের ব্যবহার এবং প্রতীকতার সাহায্যে ভাবকে ব্যপ্রনাধ্মী করবার প্রচেষ্টাস্ 
এ যুগের কবিতা হযে উঠল বান্তবরহস্ত-সচেতন ও দুবোধয | 
ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস” চতুর্থ খণ্ডে কৰি 
মালার্ষেকে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের আদিগুরু বলে অভিহিত করেছেন। 
এ নতুন কাব্য আন্দোলন ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা! লাভ করে ইংলগ্ডের এবং আমেরিকার 
বুদ্ধিজীবী লেখক-সমাজে | 
মুরো-আমেরিকার নতুন ভাবাদর্শের কাবোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চিত্র-ধ়্িতা। 
ভাবচিত্র বা 12985 স্যষ্টি গতানুতিক ধারার পুরাতন কবিতারও একট! প্রধান 
ধর্ম। কিন্তু পুরাতন কবিদের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন চিত্রসমন্ত্িকে একটি অথগ্ড চিত্রে 
সঙ্গতি দিয়ে একক সুরের স্ট্টি করা। আধুনিক কবি সে বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে 
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সঙ্গতির সন্ধান না করে বিচ্ছিক্রভাবেই চিত্রগুলিকে কবিতায় জুড়ে দেন। এ 
চিত্রগুলি বিশ্লিষ্ট হলেও অথণ্ড ভাবরসস্স্টিতে যে অসমর্থ একথা বলা চলে না। 
কবি-অন্ুভৃতি প্রকাশে চিত্রধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় এ ধরণের কবিকে বল! হয় 
'ইমেজিস্ট কবি। এ নবীন চিত্রধ্মী কবিতার প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন 
বলেন £ “অসংশ্লি্ট ভাবরূপগুলি পাঠকের মনে পর্যায়বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া অথবা 
বিশ্লিষ্ট থাকিয়াই, ইউরোগীয় সঙ্গীতের সিম্ফনির মত, অনির্বচনীয় অখণ্ড রস 
স্থষ্টি করিবে । শ্ুল উপমা দিয়া বলিতে গেলে ইমেজিস্ট কবি সেই ময়রার মত 
যে ছানা চিনি ভিয়ান না করিয়। ছানা চিনি অশ্নিশ্রিত কাচাগোল্লা বলিয়া যোগান 
দেয়। ভোক্তাব বসনাষ তাহার স্বাদ নিশ্চয়ই ভিযান কব! সন্দেশ হইতে স্বতন্ত্র। 
আরও একটি উপমা দিতে পারা যায়। ইমেজিস্ট কবিতা যেন 185112%7 002216, 
এবং সে [8221-এর সমাধান কবিব মনে, যদি পাঠক কৰিব মনে মন মিশাইয়। 
বুঝিতে পারেন তবেই তিনি কবিতাব মর্ম বুঝিবেন |”? (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, 
চতুর্থ খণ্ড পৃষ্টা ৩২৬)। 

এখানেও আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতাব দুর্বোধ্যতা স্বীকৃত। কিন্তু দুর্বোধ্য 
বলেই এ শ্রেণীব কবিতাকে আধুনিক কাব্জগত থেকে বিদায় দেওয়া চলে না। 
আধুনিক কবিতার ভাববেন্দ্রে দুর্বোধ্যতা এবং অভিনব আঙ্গিক সম্পর্কে পূর্বেও 
খানিকটা আলোচন1 কবা হমেছে। এখন সে আলোচনাকে আরো স্পষ্ট করে 
তোলবার চেষ্টা করা যাক £ 

১. বহিবিশ্বেব অভিজ্ঞতা কবি-অন্তবে ক্রমশঃ সঞ্চিত হঠে থাকে । সে 
অভিজ্ঞতা যখন অন্ুভূতি-লোকে উত্তীণ হয় তখন কবিদৃষ্টিতে তার একটা চিত্রৰ্প 
জেগে ওঠে। সে ভাবচিত্রকে যথাযথভাবে কাব্যভাষায় রূপ দেওয়া আধুনিক 
কবির প্রয়াস। ২. সে ভাবচিজরকে যথাযথভাবে রূপ দিতে গেলে কবিকে 
ভাবোচ্ছুসিত হলে চলে না । শব্দ-ব্যবহাবে কবিকে সংযত ও সতর্ক হতে হয়। 
সে্সন্ত আধুনিক কবিত| অনুভূতি প্রকাশের যথাযথ বাহন হিমেবে অনেকটা 
গগ্যধ্মী হয়ে উঠেছে। ৩. ভাব প্রকাশে উচ্ছাসহীনতা ও যাথার্থ্যবোধ আধুনিক 
কবিব অভ্ভিপ্রেত হওযায় সংযত-কথন এবং মৌখিক ভাষাকে আধুনিক কবি 
অনেক সময় আশ্রয় করে থাকেন। ৪. বন্ৃপ্রচলিত শব ও প্রয়োগের স্থলে 
আধুণিক কবি নতুন নতুন শব ও প্রঞ্নোগের পক্ষপাতী ৫. ছন্দে গতান্থগতিক 
শুরেলা! অভিব্যক্তিও আধুনিক কবিতায় অসমধিত; কারণ কাব্য রচনায় আধুনিক 
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কবির লক্ষ্য ছন্দের দোলা সি নয়, অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ। ৬. আধুনিক 
কবিতায় ভাবপ্রকাশে চিত্রকল্পের ওপর নির্ভরতাই বেশী। আধুনিক কবিতা 
প্রচলিত কবিতার মত মাত্র! বা অক্ষর-নির্ভর নয়, অর্থব্যঞ্জনাময় উজ্জ্বল বাক্যাংশের 
সাহায্যেই কবি একটি অনুভূতি গ্রাহ্হ ভাবপরিমগুল স্যষ্টি করবার প্রয়াসী। সেজগ্ঠ 
আধুনিক কবিতার ছন্দও অসম বা তালকাটা-_গগ্ধধর্মী। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস” চতুর্থ 
খণ্ডের ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায় । $ 

পাশ্চাত্য প্রতীকী ও শধচিত্রময় কাব্যাদর্শকে এ শতাবীর তিরিশের দশকে 
বাংলা কাব্যে সার্থকভাবে। প্রয়োগ করে কাব্যজগতে যিনি প্রবল আলোডনের 
সষ্টি করেন তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তার একখানি কাব্যের ভূমিকায় 
তিনি ম্পষ্টভাবেই ঘোষণা! কবেছিলেন,_-"মালার্ষে-প্রবতিত কাব্যাদশই আমার 
অনিষ্ট; আমিও মানি যে কাব্যের মুখ্য উপাদান শব্দ।, মালার্মের কাব্যের 
অন্যতর বৈশিষ্ট্য হল ভাবএ্রকাশে তিষক ভঙ্গী এবং বর্ণনায় বস্তসংক্ষেপ। শুধু 
মালার্সে-শি্ত পল ভালেগি নয, স্ুুধীন্দ্রনাথও কাব্যরচনায় সেই একই পথের পধিক। 
আমাদের আলোচ্য কবি হবপ্রসাদ মিত্রও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত এ নতুন কাবারীতির 
অনুগামী । “কবিতাব বিচিত্র কথাষ' তিনিও স্পষ্টভাবে ঘোষণা! করেছেন £ “কবিতা 
একরকম সরল বক্রোক্তি ! এবং বিশেষ শব্ধসমাবেশই কাব্য 1 

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি হরপ্রসাদ মিত্রের সাম্প্রতিক কালে 
রচিত কাব্যের রসাম্বাদনে অগ্রসর হওয়! যেতে পারে । ১৯৫৩ থেকে ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্ব 
পর্যস্ত রচিত কবিত থেকে বাছাই করে ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
হয়েছে তার “সাম্প্রতিক স্বশির্বাচিত কবিতা । এ কাব্য-সংকলনের ভূমিকান্ণ 
তিনি বলেছেন £ ১৯৫২-৫৩ সালে রচিত “তিমিবাভিসারে”র পর্ব অতিক্রম করে 
কাব্যজীবনের এ পর্যায়ে তিনিঃ নতুন অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করেছেন। সে 
কবি-অভিজ্ঞতার স্বরূপ কি কবি তার ইঙ্গিত না দিলেও কাব্যপাঠে অগ্রসর হলে 
সতর্ক পাঠকের নিকট ত! অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

আধুনিক কবির জগৎ বিমিশ্র অন্ভূতি ও অভিজ্ঞতার জগৎ। পৃথিবীর রূপ, 
রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের প্রতি আধুনিক কবির মনে দেখা! যায় যেমন একটা তীব্র 
আসক্তি, তেমনি এ সমস্ত কিছুর প্রতিই সে মনেই দেখা বাক্স একটা 
নৈর্যক্তিক নিলিগ্ততা ৷ কবি হরপ্রসাদের কবিতায়ও এই অতিস্পষ্ট ইন্দরি্রসচেতনত। 


১৪ 


২১৫ সাহিতা ও শিল্পলোক 


%& দার্শনিক-শ্ুলভ নৈব্যক্তিক নিরাসক্ত ভাব একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে সে 
কবিতাকে সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে স্বাতন্থ্য দান করেছে। তীক্ষু ইন্দ্িয়চেতনার 
প্রভাবে অপ্রতক্ষ সুদূরের ভাব ও বস্ত থেকে প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের প্রতি তার 
আকর্ষণ অধিক। গ্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ যেমন কবিহৃদয়ে তীব্র, তেমনি 
বিকর্ষণও যে নেই-_এ কথা বলা চলে না । এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের অনিবার্ধ পরিণতি 
কবির বন্তপ্রীতি ও বস্তভয়। এ বন্তুনির্ভরতার ফলে জগতের তুচ্ছ মহৎ- সমস্ত 
ৃস্ট ও অভিজ্ঞতা! কবির নিকট একাস্ত হয়ে দেখা দেয় এবং ব্যঙ্গপরায়ণ হয়ে ওঠেন 
তিনি অতি-স্ুম্ম দার্শনিক মনোভাবাপর তব্বদর্শী জীবনবাদীদের প্রতি । 'সাম্প্রতিক 
স্ব-নির্বাচিত কবিতা'র অন্তর্গত “এক মঞ্জির ছুটি” কবিতায় কবির এই জীবনদৃষ্টির 
গমভিব্যক্তি অত্যন্ত নুষ্পষ্ট। অনস্ত জগৎ ও জীবনে বিশ্বাসী কবি-শিল্পীর প্রতি 
কবি হরপ্রসাদের সকৌতৃক কটাক্ষ পরম উপভোগ্য রূপ লাভ করেছে উক্ত কবিতার 
প্রথম অংশে £ 


“আমি যে শিল্পী, আমার মধ্যে 
কবি ব্ললেন উদার গচ্ছে ঃ 
'আছে যে গভীর সেই ত মান্যবর ! 
কারণ, বাইরে কত কিছু ঘটে, 
কত ন! আঁচড় জগতের পটে, 
সব ফেলে যাই-- 

অমৃতেই নির্ভর !? 
আমি বললুম, “অমৃত কোথায় 
ক্ষয়ে, ভাবনায়, প্রেমের ক্ষুধায় ? 
তিনি বললেন £ “সে ত বলবার নয় !, 
তারপরে এক বিম্মিত যতি 
চুকিয়ে গিয়েছে তর্কের মতি। 
এখন যা আছে--- 

সে শুধু বস্তভয় ! 


এখানেই কবি হুরপ্রসাদের আধুনিক মনোবৃত্তির সোচ্চার ঘোষণা। যে 
সীমাহীন জগৎ ও অনন্ত জীবন-্বপ্নে পূর্বযুগের অধ্যাত্মবা্দী কবি মুগ্ধ, আধুনিক 


একজন আধুনিক কৰি ২১১ 


বন্তবাদী কবির নিকট সে-জগৎ একটা প্রহেলিকা বা মায়! মাত্র! গ্ররূতির বিচিত্র 
বর্ণবিলাস পূর্বযুগের কবি বা আধুনিক গতানুগতিক ধারার কবি-মনের মত কবি 
হরপ্রসাদের মনকেও মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য-সচেতন কবি হিসেবে সে রোমান্টিক 
ন্বপ্নলোকে বিচরণ করে তিনিও তৃপ্তি পান। উক্ত কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি 
হরপ্রসাদের নিসর্গ-বর্ণন! নিখুঁত পর্ধবেক্ষণ-নির্তর সৌন্দধান্ুভৃতির পরিচায়ক : 
মিনার, গন্ধুজ, বাড়ি, রুক্ষ লাল, ফ্যাকাশে সবুজ, 
লোকারণ্য পার হয়ে আরো দূরে নতুন রাস্তাতে-_ 
পৌছেই দেখলুম নদী,__ন্ুখী মাঝি,__ছড়ানো৷ আকাশ, 
সজনে ফুলেল মৃত্তি,_মেধিবন,__বেগুনি কাঞ্চন, 
মনের গানের মীড়ে ঝিরি ঝিরি অড়রের ক্ষত-_ 
যেন সে স্বপ্রই, যেন কোন এক বাস্ুদেবপুর ! 
কিন্ত এ নিসর্গবিলাস পরমুহূর্তেই অন্তহিত হয় পপ্রশ্নমনস্ক' কবি হরপ্রসাদের 
মন থেকে যে মুহূর্তে দে মন সচেতন হয়ে ওঠে সমকালীন বান্তব-জীবনপরিবেশ 
সম্পর্কে £ 
তেমনি প্রশান্ত হোতে! যদি সব প্রাপ্তি ও অভাব 
রাস্তার সমস্ত ভিড, ঘরে ঘরে সমস্ত ছলনা-_- 
ক্ষয়ে, ভয়ে, বঞ্চনায়, রোগে, শোকে, প্রেমের ক্ষুধায় 
যদি বুদ্ধি হোত শান্ত সপ্তগ্রাম ছায়ার আরাম--- 
অর্থাৎ, নিসর্গভূমি হোত যদি মানবজীবন-_ 
ত৷ হলে ফুটতুম ঠিকই প্ররুতির সজনে-কাঞ্চন ! 
কিন্তু তা হয় না, আহা সে-কথাটা সকলেই জানে, 
বাড়ী ফিরে মনে মনে বোঝ। গেল সেই সাদা মানে ॥ 
[ এক মজির ছুটি ॥ ছুই ॥] 
বর্তমান জীবন-জটিলতা কবির বোধির মূলে নাড়া দিয়েছে । ফলে নির্মোহ 
স্রচ্ছ দৃষ্টিতে পৃথিবীর বুকে মানুষের যে বীভত্স ছবি তিনি দেখতে পেলেন 
সে ভয়াবহ দৃশ্ত তার একদা-লালিত সৌনদর্যনবপ্রকে দিল নিঃশেষে অবলুপ্ত 
করে £ 
জমেছে বোধের মূলে জীবনের জটিল জঞ্জাল__ 
যেতে যেতে মনে হয়; তারপর ফটক পেরিয়ে 


২১২ সাহিত্য ও শিল্ললোক 
আরে দূরে যাওয়া, যাওয়া না দেখায় 

প্রত্যহ যেমন ! 
নীল জল, রাঙা মেঘ, সাদ পাখি-_ 

কোথায় কোথায় ! 
হঠাৎ গলিত কুষ্ঠ প| নাড়ছে দেখলুম রোদরে 
হে জননী বসুন্ধরা, ' 
তোমার আশ্চর্য কোল জুড়ে! [জননী] 


মন থেকে রোমান্টিক স্বপ্র বিদায় নেওয়ার ফলে বর্তমান সৌন্দর্যগ্রীতি বা অতীত 

সুকুমার কল্পনা কবির কাছে আজ অর্থহীন ঠেকছে। মানব-সভ্যতার বিকাশের 
ভেতর কবি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চিত ধ্বংসের ইঙ্গিত ঃ 

__অর্থাৎ এই মানুষে জগতে মেলে না, মেলে না, মেলে না আর । 

বাতাবি, কোকিল, আকাশ কিংবা মাটির টবেতে পাতাবাহার। 

মুত উপমান, শ্রান্ত কবিতা, জরতী রমণী, শূন্য স্ৃতি। 

মেঘদ্ূত আর শকুস্তলার! প্রত্বশালার গলিত চিঠি ॥ 

আমরা রাম্তা উজিয়ে এসেছি অঙ্কুর থেকে বীজের দিকে । 

বিকাশ মানেই বিনাশ বন্ধু, সোনার তরীতে কে থাকে টিকে? 

মনে বিমধরা বিশাল শূন্য, আদিম প্রোট অন্ধকার-_ 

মৌনই একা মুক্তসত্ব, 

সে গহনে নেই বন্ধদ্বার | [ বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে ] 


কিন্তু পূর্বেই বলা! হয়েছে কবির মনের জগৎ বিমিশ্র ভাবের জগৎ | সে জগতের 

একদিকে নৈরাশ্তটের কালো-ছায়া, আর একদিকে ক্ষণিক আশার বিদ্যুৎদীপ্তি। 
বর্তমানে জগতের ভাঙা-গড়ার দিকে চেয়ে কবির মনে যখন একটা প্রকাণ্ড শৃন্যতা- 
বোধ জেগে ওঠে, তখনই প্রকৃতির বুকে হঠাৎ ডেকে-উঠা কোকিলের কণ্ঠ) প্রকৃতির 
সৌন্দ্ষ-সৌরভ তার বোধের জগতে এনে দেয় একট! অনির্দেশ্য সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত £ 

তবু বিশ্বাস করি ন৷ তাকেও 

--কোথায় লুকিয়ে কোকিল ডাকে ! 

বছরে বছরে ফুলে, সৌরভে, স্প্রে আশায় বাতাবি জাগে 


একজম' আধুনিক কবি ২১৩ 


তুর বল বোধের আদল কেবলই ভাঙছে... 
কেবলই গড়ে-_ 
নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র_ 
কী তার পরে? [ বিশ্বকর্মার উদ্দেস্টে ] 
বর্তমান বিজ্ঞান ও যুক্তির জগতে মানবমনের সুকুমার অনুভূতি ও 
ভাবোচ্ছুসিত আবেগ মানুষের কাছে মূল্য হাবাতে চলেছে। বুদ্ধিজীবী 
মানুষ হয়েছে আজ জড়-জগতের তুজ্ঞেয়্তাঁব রহস্যন্ধানী। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই--ুদ্ধির সাহায্যে বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ যখন দেখছে চারদিকে নিঃসীম 
অন্ধকার, মান্ষের অনুভূতিশীল অন্তবে জাগছে তাবই অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্ষের স্বপ্ন । 
একদিকে বুদ্ধিজীবী মানুষে মনে চরম বিশ্বাসহীনতা, আব একদিকে হৃদয়জীবী 
মানুষেব মনে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরম আশ্বাস__ আধুনিক কবি হরপ্রসাদের 
মনে জাগিয়ে তুলছে পরম বিল্ময় £ 
দিচ্ছে তবু অলীম চমক 
হজ্জের এই চতুর্দিক। 
আকাশ বোনে মনে মনে 
সথ্যমুখী ফুলের বীজ ! 
ঈং 6 সর্ট 
অণু-পরমাধুর লড়াই 
ডাইনে বাষে উচ্চ চডাই 
আমাদের এই সমতলেব বিশ শতকের অন্ধকার 
ফুটল হঠাৎ স্থ্যমুখী 
এইখানে প্রাণ মহাত্সার[ [ মহাত্মা] 
প্রাচীন বিশ্বাসের জগৎ আজ ভেঙেই চলেছে, সেই ভাঙনের ঢেউ কবির 
চিত্তভূমিকে আঘাত করে তার মনে জাগিয়ে তুলেছে এক অস্থির চঞ্চলতা৷ £ 
আমর] যেখানে আছি, সে বন্দর দুর্জয় ঢেউয়েতে 
কেবলই ভাঙছে আর ভাওবার শবেতে, নেশাতে 
রক্তেরও প্রশান্তি নেই, মজ্জাও অস্থির বিষে বিষে! [লক্ষ্য] 
কিন্তু আধুনিক জীবনের অবক্ষয়ের অন্ুভবটাই কবি হরপ্রসাদের জীবন- 
সম্পর্কীয় চরম উপলদ্ধি নপ্ব_-জীবনের এই দুঃসহ অবস্থা! অতিক্রম করে মানুষের 


২১৪ সাহিত্য ও শিলপলোক 


মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ একদিন হয়ত উততীর্ণ হবে আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের জগতে-_ 
আধুনিক মান্ধুষের এ মিশ্র বোধের জগংই হল কবি হুরপ্রসাদের কাব্জগৎ : 
প্রাণের নিশ্চিত লক্ষ্য গ্রুব এক ! উত্তরণ সুখ । 
অন্তরে তাকেই চাই যদিও এপ্রণয় ছুমু। [লক্ষ্য ] 
আত্মার এই উত্তরণ-স্বপ্রই কবি হুরপ্রসাদকে ম্বাত্্য দান করেছে আধুনিক 
একাস্ত সংশয়বাদী কবিসমাজ থেকে । 
হরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক কবি, কিন্তু তার কবিতা অতি-উগ্র আধুনিক কাব্যের 
আঙ্গিক ও ভাবমুক্ত। তার কবিতা শুধু ছন্দনির্ভর নয়, বহক্ষেত্রে সুরেলা । এ 
ছাড়া কৰি হরগ্রসাদের কাব্যের ভাববস্ততে এমন একটা ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়-_যা উগ্র আধুনিকতাবাদী কবির কাব্যে অনুপস্থিত। 
“একটি আরশোলার মৃত্যু নামক কবিতায় দেখা যায় কবি-মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করেছে সনাতন ভারতের জীবন-চিস্তা-_ে চিন্তা মানব-আদৃষ্টের ছুজ্ঞেয়তায় 
বিশ্বাসী £ 
অদৃষ্টকে যায় না দেখা,-_দেখার দূর 
বড়োই কাছে, ঝড়োই ছোট, বড়োই ক্ষীণ। 
তা ছাড়া এই একজীবনের বিস্তারে-_ 
যা ছোওয়া যায়, সে ত কেবল কয়েকদিন । 
পরম পুরুষের চরম রহস্যময় অস্তিত্ব উপলন্ধিতে কবি হরপ্রসাদের মন 
ভারতীয় ঃ 
সবরমতী, পণ্তীচেরী, বেলুড় মঠ__ 
যেখানে যাও শেষের সে-জন ধুন্ধুমার | 
[ একটি আরশোলার মৃত্যু ] 
কবি হরপ্রসাদ মিত্র মাকৃ্সবাদী কবির মত ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন 
নন। সহায়হীন মানুষের মনে দেখা যায় ভগবানের জন্যে উগ্র প্রতীক্ষা, আর 
লততদর্শার মনে সে রহস্যময় সত্তার স্বরূপ উপলব্ধিতে 'ব্যাকুল জিজ্ঞাসা" । কবি 
হরপ্রসাদদদের এ ভগবৎ-অন্তিত্বে বিশ্বাস চমৎকার আধুনিক কাব্যরূপে পেয়েছে 
হাসপাতালের পটভূমিকায় “ইমারজেক্সি ওয়ার্ডে নামক কবিতায় ঃ 
“যেখানে তিনি শুধু কল্পনা--এই সত্যের ওপরে 
“তিনি আছেন” এই ছুরাশার অসীম, অসীম, শৃন্ত-- 
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সেই অনিশ্চিত অনুভূতিলোকে 
একটি ভ্যাপস1 বিকেলের পটে 
চিরকালের সত্য উঠেছিল মূর্ত হয়ে। 
স্বামীজিকে দেখলেই সে কথা মনে পড়ে 
আলমোড়া নয়, ইমারজেন্সি ওয়ার্ড। 
[ ইমারজেক্দি ওয়ার্ডে ] 
সথট্টির বিরামহীন প্রবহমানতায়, আত্মার দুর্গমতায় এবং জীবনের মৃত্যাজয়ী 
সত্তায় কবি হরপ্রসাদ বিশ্বাসী__ভারতীক্ম দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে কবিমনের 
যোগন্থত্র এইটুকু । এখানেই যদি কাব্যভাবনা পরিণতি লাভ করতো, তাহলে 
তাঁকে গতানুগতিক ধারার কবি বলতেও বাধা ছিল না। কিন্তু কবি হরপ্রসাদের 
আধুনিক মন আত্মপ্রকাশ করেছে স্যা্টকে তার সাধিকরূপে দেখবার মনোবৃত্তির 
মধ্যে। সে রূপে জগৎ ও জীবনের চিরস্তন অনশ্বর বূপ যেমন সত্য, তেমনি সতা 
মানষের ক্ষণিক অনুভূতি এবং জগতের ধ্বংসশীল রূপ । স্থষ্টির এই ক্রমিক ধ্বংসের 
দিকে চেয়ে অসহায় মানুষ নিজেকে অন্নুভব করছে আজ নিঃসঙ্গ । মানুষের এই 
নিঃসঙ্গ মনোভাবকে লক্ষ্য করে কবি বলেন £ 
তেমনি নিঃসঙ্গ রাজা ! 
রাজা, তৃমি কেদ নাক আর। 
ফুল, ঘাস, আবর্জনা-_ 
স্ষ্টি আর সৃষ্টির সংহার 
সমস্ত মিলিয়ে দেখো । 
চলো, পথে যাই। 
[ ঘর থেকে পথে ] 
ঘর থেকে পথে বেরিয়ে কবি প্রথমে দেখলেন নিঃসঙ্গ মানুষকে, তারপরে 
পথে যেতে যেতে কবি যে বিশ্বকে দেখতে পেলেন সে বিশ্বের জীর্ণ দপ কবির 
চেতনাকে ক্রিষ্ট করে তুললো । কিন্তু জগতের এ দৈন্ত ও মালিন্যের মধ্যেও মানব- 
অস্তরে হঠাৎ-প্রেমের আবির্ভাব যে সৃষ্টিকে সজীব করে রেখেছে কবি-হ্ৃদয়ের এ সুন্দর 
অন্থুতব চমৎকার কাব্যরূপ পেয়েছে অস্তুত চিত্রকল্পের মধ্যে নিযলিধিত কবিতাংশে ঃ 
মর্তে জটল, কারা কষ্ট, ঝগড়া, টীনতা, কতো যে কালি! 
যাঁকিছু দেখেছি,--দেখতে দেখতে বিধছে দুচোখে চোখেরই বালি, 


২১ মাহিত্য, ও শিরলোক 


এবং বুড়োটা, ছেলেটা, মেয়েটা জীর্ণ জীর্ণ সে-বিশ্বেতে--- 
হঠাৎ একশো পায়রা! উড়লো-_ 
প্রেম যে তেমনি আকন্থিক হে! 

[ পথে যেতে যেতে] 
বর্তমান বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগে 'জ্ঞানেব ইছুর” মানুষের “বিশ্বাসের মূলে? 
আঘাত করেছে। তীক্ষ নখদস্তেব সাহায্যে মানুষের প্রাণের গানের দৌলা, 
'প্রেমের সুবাস", আশার আশ্বাম, সৌন্দধপ্রীতি এমন কি “কল্যাণন্বরূপ” “িশ্বর 
ধিনি-_তাকেও বিবর্ণ ও মলিন করে তুলেছে বিজ্ঞান ও যুক্তিপ্রঙাবিত মানুষের 
এ বিশ্বাসহীনতা। সুন্দর, সত্য ও কল্যাণের স্বরূপ সম্পর্কে যুক্তিবাদী মানুষের জ্ঞান 
সীমাবন্ধ। সে সীমিত জ্ঞানের পরিধি নিষে আত্মস্কীত মান্গুষয সত্য ও নিত্য ম্বরূপেব 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। মানুষের এ ণাস্তিক্যবুদ্ধি আমাদের আলোচ্য 
কবি হরপ্রসাদ্ের মনে নদীতেও ঢেউ তুলেছে । সে ঢেউয়ের আঘাতে তাঁর 
প্রাণের সহজ সরলতা ভেসে যাওয়ার উপক্রম হযেছে। কিম্তু গভীর বাত্রে 
সমস্ত প্রাণিজগতের চাঞ্চল্য যখন থেমে যায তখন নদীর বুকে সে চির-পুরাতন 
াদের হাপি দেখে নিত্যন্ুন্দব ও সত্যন্থরূপের প্রতি তাৰ মনেব ভূতপূর্ব বিশ্বাস 
আবার ফিরে আসে । 'ানভাদি খাল থেকে, কবিতায় চিবন্তন মানবেব শুভ 
আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতি কবি হরপ্রসাদের বিশ্বাস তার কবিকর্মকে স্বাতন্থ্য দান কবেছে 

আধুনিক নিরীশ্বরবাদী ও ভঙ্গী প্রধান সাহিত্যকর্ম থেকে । 
কবি হরপ্রসাদ মিত্রেব আর এক শ্রেণীর কবিতায় দেখ! যায় নাগরিক জীবনেব 
নানা বৈচিত্র্য সম্পর্কে নিখুঁত পর্ধবেক্ষণ-শক্তিব পরিচয় এবং সে জীবনের ভালো 
মন্দ সব কিছুকে মিলিষে নগরীর প্রতি কবি-অস্তরেব তম্ময ভালোবাসা । এ 
নগর-প্রীতিতে কবি আধুনিক কোন কোন ইংরেজ কবির সগোত্র। নগর- 
জীবনের নানা টুকরো! ছবির মধ্যে তিনি যেমন দেখেছেন মানব জীবনের বিচিত্র 
রূপ, তেমণি প্রকৃতির শিগ্ক-সংস্পর্শহীন এ অপ্রাকৃত জীবন-পরিবেশেও মাঝে মাঝে 
চিরন্তনী প্রকৃতির অনস্ত উৎস থেকে খসে আসা একটি আশ্চর্য সুন্দর স্পর্শ বা 
সে-ম্পর্শের ইন্নিত কবি-প্রাণকে আনন্দ-চঞ্চল করে তোলে । এখানেই বিদগ্ধ 
নাগরিক কবি হরপ্রসাদের আধুনিক মনের পরিচয় দীপ্যমান। কিন্ত এখানেই 
তার প্রকৃতি-সচেতন মনের পরিচয় সমাগত নয়। তার অতি-দুক্ষ্ম মনের দিগস্তকে 
প্রসারিত করেছে নগরসীমার বাইরে বিস্তৃত অবারিত প্রকৃতির বিপুল ও বিচি 
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বর্ণালী-বৈভব। নগর জীবনের হাজারে! তুচ্ছ ছবিকে করি কখনও স্থাপন 
করেছেন এই ঘিচিত্র ব্্ণময়ী বহিঃপ্রকৃতির পটভূমিকায়, আর অনুভব করেছেন 
সে চিরস্তনী সত থেকে স্বীয় মনের বিচ্ছিন্নতাকে । আবার কোন সময় দেঁখি 
ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ পরিচিত বহিংপ্রক্তির উন্মুক্ত সৌন্দর্য কবিমনের রুদ্ধ কপাট 
খুলে তাঁর মননধর্মা কাবাচেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছে। 
নগরীর বাস্তব জীবন বর্ণনায় কবি হরপ্রসাদের পর্যবেক্ষণ-নির্তরত। প্রান 
আধুবীক্ষণিক। যেমন ঃ 
বুড়োট1 খোঁডায়। ছেলেটা চেঁচায়, ওগো ডাক্তার 
মেয়েটা! ভোগে । 
পোকারা এসেই বাচছে, বাডছে,_-ফলেরা পেকেই 
পচছে রোগে । 
লেবুর খোসাতে বিডির টুকরো, অবাস্তবের এই ষে গতি-- 
[ পথে যেতে যেতে ] 
মেয়েরা নিচ্ছে জল এই-যে এ বারোয়ারী কলে, 
ভাঙা বাটি নেড়ে-নেডে পথ বুডে৷ ভিথারিটা চলে, 
পাডার রসিক যুবা লুটিয়েছে কালাপাড় ধুতি, 
বিকেল উজ্জল করে হেঁটে গ্নেল যে সব যুবতী, 
আগুন নেভানে। গাড়ী দমকল গেল দ্রুতবেগে 
[ নিমন্ত্রণ ] 
ছুটাক হাওলাত ছিল, বেডে বেড়ে হয়েছে একুশ-- 
ছেলেটা ধু কছে-_বউ তূগছেই, 
বাসাটাও খাঁচা । 
রাস্তায় বটের ছায়া, আকাশেতে বাতাসের স্রোত, 
ভেতরে আচ্ছন্ন সব 
জীবনের হাসি, খুশি, রোদ । [ স্থতি, বিশ্বৃতি ] 
পথের পাশে সে ছোট্ট দোকান, 
মারবেল-টপ টেবিল জুড়ে__ 
আমরা ছিলুম._.আরো! একজন 
চায়ের দোকানে মির্জাপুরে । 


২১৮ সাহিত্য ও শিল্পলোক 


চা থেতে খেতেই ছোট্ট দোকানে 
লেগেছিল সে যে কী চুলোচুলি 
মালিকে চাকরে খিস্তি খেউড়ে 
উলুড়ি ধুলুড়ি কী ধুলোধুলি। [চায়ের দোকানে ] 
আধুনিক নগর-জীবনের এমনি আরো বন্ধ টুকরে! ছবি বান্তবতায় নিধু'ঁত ! 
ইট-কাঠ-ঘেরা৷ নগর-পরিবেশে বসস্তের হরিৎ বর্ণবিলাস প্রায় ছুরনিরীক্ষ্য। সে 
হলুদের আভাস গুধু দেখা যায় ফান্তুন মাসের শুভ বিবাহের হলুদ খামের চিঠির গায়ে £ 
যেখানে নিবাস আজ, 
স্-সেখানেও আছে লতাপাতা 
ফাস্ুনে হলুদ খামে চিঠি আসে গুভবিবাহের 
সানাই ভাঙায় ঘুম সভা জমে গোধূলি-লগ্নেতে । 
[ নিমন্ত্রণ ] 
উক্ত প্রকৃতি-বর্ণনায় আধুনিক কবিমনের প্রকাশ স্পষ্ট। জীবনজটলা-পূর্ণ 
নগরীর বুকে বিকেল বেলাকার শান্ত ন্সিঞ্ধ আমেজ কবি-প্রাণে এনে দেয় একটা 
সুকুমার শাস্তির প্রলেপ । এই স্তব্ধ শাস্তিতে বসে কবির সমস্ত কথা যেন ফুরিয়ে যায় £ 
একটু ঠাণ্ডা হাওয়া 
তারাদের দিকে চাওয়া 
তার বেশী নেই কিছু বলবার । 
[ বিকেল সম্পকিত ] 
কিন্তু এ শাস্তির অনুভূতিও কবিচিত্তে ক্ষণিক ৷ নগর-জীবনের যে রূপ কবি- 
অন্তরকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করে সে হল সে অপ্রারুত পরিবেশে মান্থের খণ্ডিত 
রূপ। কিন্তু এ ছেঁড়া কাটা জীবন পশ্চাতে ফেলে কবি যখন উন্ুক্ত-প্রসার 
বহিঃপ্রক্কৃতির সংস্পর্শে আসেন তখন তাব সৌন্দধনৃষ্টি খুলে ষায়। নগর-প্রকৃতির 
তুলনায় পন্তী-প্রুৃতির উৎকর্ষ বর্ণনা বাংল! কাব্যে নতুন না! হলেও কবি হরপ্রসাদের 
আধুনিক ভঙ্গীময় বর্ণনার গুণে সে নিসর্গ-সম্ভোগ চমৎকার কাব্যরূপ লাভ করেছে £ 
কাল ত ছিলাম যেখানে--সেখানে 
মানুষের ছেঁড়া মৃ্তি-- 
বা হাতে বাজার ভান হাতে শুধু 
ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষা! । 


একজন আধুনিক কৰি ২১৯ 
মনেও ভাবিনি আদব এ পথে 
চাদদনীতে ফাকা! রাস্তায় 
মুখে বিম্‌ বিম্‌, দেহ-মন-প্রাণ, 
নদী, গাছ, পথ, রান্রি-- 
দুধারে কি যেন চাদর জড়ানো 
একা এক গ্রাম স্বপ্ন! 


[ বালুরঘাটের পথে ] 


এ নগরপরিবেশমুক্ত প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্ষ-সন্তোগে নাগরিক কবি হর- 


প্রসাদ কিন্তু আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছন্দ, সহজ,_-তীঁর সৌন্দ্ধমুগ্ধ মন অনাবিল খুশিতে 
স্পন্দমমান £ 


এই আলো, এই গাছ, এই পাখী আকাশের তাবুতে-_ 
এসেছে সবাই শুধু থরে থরে! দুদিনের খুশীতে । 
আমিও তেমনি এই বাড়ি-গাডি-ভাবনার ভিডেতে 
হয়তো আর এক গাছ 
হয়তো আরেক পাখী মাত্র। [ ছুখ] 


ওর। ডেকে চলে যায় 
মেঘ পাখি আলো যায় 
বেল। যায়! 
সোনার কলমে রোজ কবিতা! লিখেই যায সন্ধা] । 
[ জানালা] 


কবি হরপ্রসাদ গ্রশ্নমনম্ক, এবং পরিবেশসচেতন বাস্তবতাবাদী কবি সন্দেহ 
নেই। কিন্তু তার সৌন্দ্-সচেতন মন রোমান্টিক চেতনা-বিমুক্ত নয়। অতীত 
জীবনের রোমান্টিক সৌন্দর্ষ-স্বপ্ন তাব বাস্তব-সচেতন মনেও বিভ্রমের সৃষ্টি করে। 
অপূর্ব চিন্রসম্পদের সমাবেশে সে অতীত জীবনের সৌন্দর্ষ-ছবি অঙ্কিত করেছেন 
কবি হরপ্রসাদ £ 


হরিতকপিশ, কদমকেশর, নন্দনীকলি, জামের বন, 
বেত্রবতীর উগ্সিন্রকুটি, প্রথিত বিদিশা, নারীর মন, 


৭) সাহিত্য ও শিল্পলোক 


রাজ উদয়ন, দূর অবস্তী, ধৃপের ধোয়াতে সুরভিচুল 
__-আজকে আষাটে আন্-দুনিয়ায় মনের মধ্যে 
--নে সব ফুল 
ফুটছে এবং ফুটেই ঝবছে, কু'ড়িতে কাদায় কী বিভ্রম -**** 
[ মেঘেব নীচে আমবা ] 
অতীত স্থৃতিচারণাব ফলে কবির মুগ্ধ দুষ্টিব সামনে যে একটি সৌন্দর্ময় 
জগতের দ্বাব উন্মোচিত হল শুধু তাই নয়, বিস্থৃুত অতীত আদিম অরণ্যজীবনের 
সুস্থ সবল প্রাণপ্রবাহেব তুলনায় আধুনিক হিসেবী স্ুবিত্যন্ত জীবন তাঁব কাছে 
মনে হয় আকর্ষণহীন। এ দৃঢ প্রত্যযেব ফলে কবির কল্পনা হল নুদুরপ্রসারী, 
প্রকাশভঙ্গীতে এলো৷ সবলতা,, ব্যঞ্জনাধ্মী চিত্রকল্প ব্যবহারে কবিতা হল নবতব 
মূল্য-সমদ্ধ । '“দোর খুলি কবিতাষ প্রত্যধাদ্বিত কবিব এই সবল মনোভাব 
চিন্রকল্প ও শব্দসমাবেশনৈপুণ্যে চমৎকার কাব্যন্ুন্দর কপ পেয়েছে ই 
কোন খরসান বর্যাফলকে নাম লিখে 
কোন টান-টান ছিলাতে আমার মন ছিল। 
সেই আমি--এই জীবনেব কারুকাধে আজ 
পোষমানা প্রাণ, সভ্যমানূষ 
সঞ্চয়ী। 
ছেডেছি আমাব মুক্ত দিনেব আবণ্যক, 
শান্ত) খাচায 
$নঠনে কালি জপ করি 1 [দৌোর খুলি] 
কিন্ত সে সুস্থ জীবন-্বপ্ন বাস্তবতাব আঘাতে আজ কবিৃষ্টি থেকে চিবতরে 
অস্তহিত। সে জীবনসন্ধানে কবিব সমস্ত প্রয়াস আজ ব্যর্থ ঃ 
কোন ঝম্‌ ঝম্‌ বিষ্টি ঝৰাব উৎসবে, 
কোন দাউ দাউ আগুন-মেখল। রাতিবে 
কোন খবসান বর্ধাফলকে, খড়েগ, ভল্লে-_ 
কোথায় সে? 
স্তব্ধ মহলে দুহাতে কঠিন 
দোর খুলি [ দোর খুলি ] 
এ চিত্র রোমান্টিক কবি ববীন্ত্রনাথের বিস্থৃত অতীত যুগের সৌন্দ্ধ-প্রিয়। 


একজন আধুনিক কবি ২৯ 


মালবিকা থেকে বিচ্ছেদের করুণ বেদনাময় চিত্র নম্ম। এ চিত্র মানুষের একা 
বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকে আধুনিক ক্লিষ্ট ও দুর্বল জীবনচেতনায় বিবর্তনের ছবি। 
এখানে প্রশ্মমনস্ক' আধুনিক কবি হরপ্রসাদেব মনমধর্মী কাব্য-ভাবনার পরিচন্ 
স্পষ্ট । কবির মন বর্তমান জীবনের পঙ্গৃতা উপলবিতে ক্রিষ্ট। কিন্তু সে মনের 
সামগ্রিক পরিচয়-প্রসঙ্গে “এহ বাহা'। কবি হরপ্রসাদের মিশ্র জীবনান্ুভূতিতে 
অতীত স্মৃতি যেমন সত্য, তেমনি সত্য বর্তমানের বান্তব। জীবনের খগ্ডরূপ 
যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার পূর্ণরপ। ক্ষণিক অনুভূতি যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য চিরন্তন জীবন-উপলব্ধি। কবি হরগ্রসাদ এ বিমিশ্র ভাবজগতের 
অধিবাসী । বর্তমান নাস্তিক্যবাদেব যুগে বাস করেও তিনি “ইহবাদসর্বন্ব 
নান্তিক নন, আবার তাব আস্তিক্যবৃদ্ধিও পুর্ব যুগেব মত অন্ধ নয। তাব কল্পনা 
জগতে বর্তমান পৃথিবীর কালে! ছাযা, আবার ভবিষৎ পৃথিবীব আশার আলো। 
এ মিশ্র ভাবকল্পনার প্রভাবে তার কাব্যের ফর্ম-ও কোথাও গদ্যঘমী, আবার 
কোথাও ছন্দোময়, ধ্বনিময। এজন্যই বলছিলাম, সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে 
কবি হরপ্রসার্দের কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুচিছ্িত। শুধু তাই নয, তার কাব্য- 
জগতে প্রবেশ করে আনরা সাক্ষাৎ লাভ করি একটা সত্যিকাবের আধুনিক কবি- 
মনের । 


